গ্রঞ্ীহরি | 
শ্বরণহ। 


হাঁতেমতাই। 


গণেশবন্দনা | 


দীর্ঘ ত্রিপদী । 


প্রণমামি তব পায়, বন্দা দেব গণরাঁয়। একদন্ত কুর্ধীর বদন । 
খর্ব স্থল কলেবর, চতুক্কর জক্বোদর, বিদ্হর হরের নন্দন ॥| তুমি 
অখিলের ধাতাঁ, অক্ঞাঁনের জ্ঞানদাতা, তব নাঁম করে সিদ্ধ হয়। 
তুমি দেব নিরপ্রন, ব্রহ্মময়ীর* নন্দন, সর্ব্ব অংগ্র ভোঁগারে পুজয় | 
আকাঁশ পীন্ডাল সুমি, তুমি ভ্রিলোকের স্বামী, ত্রিগুণ তোমাতে 
নিরূপণ। তুমি হরি তুমি হর, তুমি প্রভু স্থন্টিকর, হলাঁধাঁর তুমি 
গরজনন || তুমি জল তুনি স্থল, তুমি জ্বলন্ত অনল, পর্বত কাঁনন 
রত্বাকর। প্রকৃতি পুরুষ তুমি, অনাদি অন্তরযামী, আদা অন্ত কে 
জানে তৌমাঁর || তুমি ফারে কর দয়া, ঘুচে তাঁর জীবের মায়া, 
সেই জীব মোক্ষপদ পাঁয়। শমনে না করে তয়, চড়র্ধর্গ প্রাপ্ত হয়, 
পুরাণেতে প্রমাণ আছয়।। আমি ঘ্তি অভাঁজন, না জানি তব 
সাধন, যথাঁশক্তি করিম্থ বর্ণন । করেছি যে মনোরথ, হয় যেন 
মনৌমত, দাসে করে এই নিবেদন | 

১ 


স্‌ হাঁতেমতাই | 
অথ স্ষ্টিপ্রকরণ। 


পয়ার। এক ব্রহ্ম নিরঞ্রন জগতের সার | চতুর্দশ ভুবনেতে রচন| 
যাহার ॥| জলধি উপরিভাঁরে হয়ে উপবেশন। বটপত্রে দয়াময় 
করিয়া! শয়ন ||. সেই নিরাকার ব্রহ্ম নীরোপরিভাগৌ । স্থ্ি স্থিতি 
করিবৈন শক্তি অম্গযোৌগে ॥॥ সংসার রচিতে তবে করেন মনন । বি 
ভার শি হৈতে কন্যার ক্মজন ॥॥ অপরূপ সেই কন্যা) দেখিলেন শ্যাম । 
আদ্াশক্ি বলি তবে রাখিলেন নাম ॥ জ্গদীশ বলে কন্য। মম 
বাকাীঠাকলক্ষছিতে সংসার তুমি গর্ভ বতী হও ॥। প্র ক্ল)ু্েশে 






: জতী সতী 4 রে মহেস্বর এ তিন জন্মিণ | ভূমিষ্ঠ 
হইনি ন্‌ । ক্রারৌদের তীরে কৈল যোগ আরাধন )। 
উবে শক্ষি তখন | আজ্ঞা কর কোঁন কাঁধ করিব সী 


ধন | জগদীশ জীর্দশিল তব ইচ্ছা হয়। পতিভাবে সেই জনে বরহ 
তাহায় ॥। পাটি প্রভুর আঁদ্ঞাঁ করেন গমন । ক্গীরোদের-তীরে আসি 
উপবিষ্ট হন ॥| প্রথমেতে গেলেন শক্তি ত্রহ্মা খায় । পতিত্তে বারিব 
আমি প্রভর আঙ্গাঁয় || কর্ণ রোধ করি তবে কহে পদ্মযোনি । এ বড় 
কঠিন কথা কহিলে জননি || ভব জঠরেতে জ' প্রভুর আঙ্ঞাম় । এমন 
কঠিন কথা না কহ আঁম.য়॥। ইহা বলি ব্রহ্মা তবে স্থানান্তরে গেল । 
বিষ্ণর সদক্গে আমি উপনীত হৈল।॥ শক্তি কহেন প্রভুর আজ্ঞার 
ভজহ আনায়। শুনি বিঝ, কর্ণে হস্ত পলাইয়] যাঁয়॥ মনে মনে মহা 
মায়া ভাঁধেন তখন | কি প্রকারে মহেশেরে দিব দরশন | এই ক্ুপে 
গেলে আঙ্ু1 করিবে লঙ্ঘন ৷ এত ভাঁবি মহাঁদীয়া শংরূপা হন || শব 
রূপা হয়ে জলে ভাসেন জন্মণি । যথায় মহেশ ধ্যানে গেলেন তখনি | 
পাইয়া শবের স্রাণ দেব ত্রিলোচন | চক্ষু মেলি করিলেন শব নিরী- 
ক্ষণ।। অভিম্থখে শবদেহ ক্ষীরোদে ভাসয়। মনে মনে ত্রিলোচন 
নিশ্চয় করয় || সবে মাত্র সংসারেতে জন্মি তিন জন । কাঁর দেহে .শব 
হৈল না জানি কীরণ || উহা ভাবি শুলপাণি ত্রিশ্লের হুলে | তুঁলি- 
লেন শবদেহ শশীরোদের-কুলে || কে বুঝে মায়ার মায়া জীব অপবর্ণ]। 
শবদেহ হৈতে সতী হৈল এক কন)1 11 ভুবনমোহিনী কনা ভুবন প্রস- 


হাতেমতাই | ছি 


বিশী। তেই বলে জননী রমণী রমণী জননী || অপরূপা! কন্যা হেরে 
কহে শুলপীণি। কে আপনি শবরূপা ক্ষীরোঁদ ভাঁসিনী ॥॥ শব হৈতে 
কন্যারূপ করিয়া ধারণ । ক্ষীরোদের তীরে আসি দিলে দরশন || কন্যা 
কহেআমি সতী প্রস্থৃতী তোমার । প্রভুর আজ্ঞায় পতি তুমি যে আমার || 
্রবরূপা হই আর্মি তোমার কারণ । নাভী 
[£ আঁজ্ঞা কু না কর হেলন। এসো দীগান্বর করি পতিত্ত্ে বরণ | 
অনতন্তীষ আশুতোষ শুনে এই বাণী । কর্ণ পথে হস্তে দিয় কহে শুল- 
পাণি || পুল্রকে করিচুত পতি জননী ইচ্ছায় । এমত অন্যায় বাঁক? 
কেমনে কহর || অসন্ভব কথ এই শুনিলে পাতক। শ্রবণে শুনিলে 
যাহা ঘট নরক || উপদেব আদি করি যে আছে যথায়। শুনিলে 
এমন কথা স্থানান্তরে যায় ।। হেন অষোগ্য বিধি কে £দিল তৌমায়। 
শজি কহে আইলাম প্রভুর আজ্াঁয় || ভগবাঁনের আজ্ঞা কভু না কর 
লঙ্ঘন। এ সবার মান্য হবে দেব ভ্রিলোচন || প্রন্থৃতী বলেন তাজ না 
পতি অধিকার । প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘে বল সাধ্য আছে কার জগতেন্ধ 
গুরু সেই তেজ ব্রদ্মরায়। ত্যাজিলে তাঁহার আজ্ঞা অপরাধ তাঁয়।। 
তুমিত অভেদ জ্ঞাঁনি দেব ত্রিলোচন। এক ব্রহ্ম বিনা! ভাব আছে 
কোন জন ॥| প্রকৃতি পুরুষ এক জ্ঞান ত্রিলোচন। তবে ভুমি ভিশ্নভাব 
ভাব কিকারণ।। শিব বলে ব্ুক্ষজ্ঞানে সব ব্রুহ্গদয়। এ বড় কঠিন 
কথা কত ভিন নয় || লোকাচীর বেদাচার করিবার কারণ । জল- 
নিধি-উপরে ধরা করেন স্থজন ॥। এ কেমন লোঁকাচার হরিলেন 
তিনি । পুজ্রেরে বিধি দিলেন বরিতে জননী || নিরাকার :ছিল 
যখন এই জলাশয় । সাকার না ছিল কিছু সব ব্রদ্ষনয় ।। না ছিল 
জীবের স্থিতি যোনি অধিকাঁর। মাভা পিতা দারা স্থুত নাহি ছিল 
কার।। প্রাণ দেহ পতন হয় ষখন যার। পতি পুরে অধিকার নাহি 
থাকে তার || সেই শিখি ভুমি যদি করহ পালন । একশত বাঁর দেহ 
করিতে পতন ॥॥ এই বাকা রক্ষা যদি কর শক্তিবলে। ভবে পারি 
বরণানা দিতে তর গলে | হর বাক্য হরপ্রিত করায় গ্রহণ । 
শতবার দেহ সতী করিল পতশ॥। বর্ণিতে পুন্ভক বাড়ে পুরাণ 
প্রমাণ । হর কৈল হৈনবতী বরমাল/ দাণ || কে বুঝে দেবের 


| হাঁতেমতাঁই | 


লীলা সাধ্য আছে কার । কথাঁয়২ দেহ ত্যজে শতবাঁর || কার শক্তি 
শক্িগুণ করিতে বর্ণন । কভু নারী কু নর কখন কি হন. 
অতএব কুচ ভজ দীন গেল বোঁয়ে। নাজান শমন আঁছে শিল্ুরে 
বসিমে || কতদিন রবে ভবে তেবে দেখ মনে। শ্বকার্ধ সাধন কর 
জিনিবে শমনে || পরহিংসা পর স্ত্রী হরিতে কর মন। কুলঙ্ে 
মজিয়ে কর কুপথে গমন | ইহকাঁলে কুকার্ধ্য হে করিলে সাধন | 
গপরলোকে ভৌগীতভোগ নাহয় খণ্ডন ॥ খন ধেন্ু গজ বাঁজি অসুল্য 
রতন। সঙ্গে নাহি যাবে কারে! তাজিলে জীবন ॥॥ পরে যাঁতে ভাল 
হবে সেই কার্ধা কর। কুক না ভজিয় কেন নরকেতে মবুঞ) করনা 
করনা কভু কুকার্ধা সাধন । এ ভব যন্ত্রণা এড়াঁতে যদি থাকে মন ।। 


অথ হাঁতেমের জন্ম বিবরণ | 


পয়ার। 

সংসার প্রণীত করি দেব নাঁরায়ণ। নরনারী আদি কৈল জীবের 
শজন | ক্রমে ক্রমে হৈল কত সাধু মহাজন। গ্রাম ধাম হৈল কত 
না যায় বর্ণন।| নাঁনীজীতি মনুষ্য হইল যে প্রণীত। কত সাধু 
পাষণ্ড না যাঁয় বর্ণিত।। স্যফ্টি রক্ষাকর্তা হইল হংসাঁসন। প্রভুর 
আঁদেশে করে জীবের পালন | সংহাঁর কর্তা মহেশ দিষ্চগতে অব- 
স্থিতি । এই তিনে ব্বিগুণে পালন করে ক্ষিতি। অপরে অনেক 
কথা নাযাঁয় বর্ণন। পরে শুন হাতেমের জন্ম বিবরণ || তাঁই নামে 
গ্রাম ধাঁম নগর ইমন। তাই নামে তথায় বাঁদসা একজন ॥ 
নিক্ষণ্টকে বাঁদসাই করে চিরকাঁল। মৈন্য সামন্ত কত দ্বারে ছ্বার- 
পাঁল,)। ধন ধেন্ু গজ বাজি অস্ল্য রতন। দোর্দড প্রতাপ কত 
কত ন! জায় বর্ণন || নিজ খুল্লতাঁত-কন] বিবাহ করিল। পরম 
রূপসী কন্যা দ্দপেতে শোৌঁতিল || সময় প্রবর্ত কালে গর্ভবতী হৈল। 
হাতেম নামেতে পুত্র তাহে জনমিল।। অতি সুকুমার পুত্র জন্মিল 
যখন | আঁনন্দার্ণবে নিমগ্ন হৈল ছুইজন || যথ| কাঁলে প্রসব হইল 


হাঁতেমতাই | ৫ 


সেই রাঁণী। ভূমিষ্ঠ হয়ে হাতেম নিরখে ধরণী ॥॥ অপরূপ তাঁর রূপ 
এ মহি মণ্ডলে। গুর্ণশশী খসি যেন পতিত ভূতলে || তনয়ের মখ- 
চন্দ্র করি দরশন | আনন্দে নিমগ্ন হয়ে প্রফুল্ল জীবন || দাসে আদেশে 
বাদসা গণকে আনিতে। আজ্ঞামাত্র চলে দূত গণক ধাদেতে ॥ 
আহিল গ্রহ বিপ্র বাঁদসা] অভিমুখে । বসিতে আসন দিয়া কহেন 
1 কৌতুকে ।। অদ্য নিশাযোগে মম হইল নন্দন । দেখহ গ্রণনা করি 
' পুত্র স্ুলক্ষণ || নাঁম-করণাঁদি কাধ্য কর বিচক্ষণ। আঁূর্ব্রেদ মতে কর 
আমর গণন || আজ্ঞা! মতে গণনার অঙ্ক যে পাঁতিল। সুলক্ষণ দেখি 
নাম হাতেম রাখিল ||" দীর্ঘ আছ হাতেমের যশেতে পুর্ণিত। "পর উপ- 
কারি হবে পরম পণ্ডিত || ভগবানের গুণান্ুবাঁদ সদাই করিবে । পর 
উপকারার্থে নিজ প্রাণ দিবে || ভ্রমণ করিবে হয়ে সাধু সদাঁচার। 
প্রাণীর হিতার্থে হৈল জনম ইহার || সসাগর পৃথিবী এজন শাঁসিবে। 
এক ছত্রে আধিপত্য অবশ্য করিবে || শুনে পুজ্রের লক্ষণ আনন্দ 
বাদশার | আচার্যে দিলেন ধন ইচ্ছামত তাঁর || পাত্র মিত্র সভাঁসদ 
হতেক আঁছিল। ইচ্ছামতে সকলেরে পুরস্কার দিল ।। তবে গণক 
দ্বস্থানেতে করিল গমন । অন্ধ খগুনেরে রাঁজা দান করে ধন ।। দরিদ্র 
কাঙ্গাল অতিথি অভ্যাগত | ধন খেন্ু অর্থ বিতরণ কৈল কত || ধাঁজ+ 
পুরি রজতে শোভিত করিল । স্থানে স্থানে কতমত নহবত বাজিল || 
তুরী ভেরী আদি করি বাদ্য নাঁনাজাতি। দর্তকে করয়ে নৃত্য সুশো- 
ভিত অতি ।। স্থানে স্থানে দেবাঁলয় করিল নিশ্নাণ | হজ পতাকাঁতে 
কত শোভিছে নিশান || রাজপুরী হেরিলে মোহিত হয় মন। পুক্ত্ 
উৎসবে কতু না দেখি এমন || মহানন্দ উৎসব হইল সমাপন । আর অম- 
স্তব কথা কর অবধান ॥। ছয় হাঁজাঁর প্রজ| রমণীর গর্ভ ছিল । হাঁতেমেত্ব 
জন্ম দিনে সকলে জন্মিল | পাইয়া সম্বাদ তবে বাদশা রাঁজন। সক- 
লের বাঁসে করে দূতেরে প্রেরণ || হাঁতেমের সুলগ্নে হৈল প্রজার নন্দন । 
আন সকলের পুত্র দেখিব কেনন। প্রতি ঘরে ঘরে দূত প্রেরণ 
করিল । যথা যত প্রজ্ঞার নারী প্রসঘ হইল || প্রাতি ঘরে যরে ভূত 
জানায় খন । রাঁজধামে লয়ে চল সবার নন্দন || ছয় হাজার গ্রন্থ 
হইল প্রসব । মম অভিসুতখ পুত্র লয়ে এসো সব || যে জন বাদসাঁফে 


ও হাঁতেমতাই | 


পুত্র নাহি দেখাইবে ৷ নিরবধি সেই নারী কাঁরাঁ়ত হবে || এতেক 
শুনিয়া যতেক প্রজাদিগণ। "ভয়ে সশঙ্ষিত সবে ভ্রামিত জীবন । দূতের 
নিকটে আনে পুল্র ছয় হাঁজার। নগরে বসিল ষেন পু"ভ্রর বাজার ॥ 
সবে বলে পুত্র লয়ে বাঁদসা কি করিবে । হাতেমের কাছে বুঝি নরবলি 
দিবে || দুত বলে নাহি জানি ইহার কারণ। কি করিবেন বাঁদশা লইয়া, 
নন্দন || ইহা শুনি কান্দে সবে পুভ্র করি কোলে। হার বিধি পুক্রনিখি! 
কেন দিয়াছিলে ॥ কত কষ্ট পেলাম পুত্র ধরিয়া জঠরে | বিনা দোষে 
বাঁদশা হেন পুত্র নাশ করে ।। কোথায় রহিলে বিপদে জীমধুন্থুদন | 
দয়! করি'রম্মা কর পুজের জীবন ॥॥ এক দিবসের পুত্র কোমল জীবন | 
কেণণে বাদনার হস্তে করিব অর্প৭।॥| দয়াককরি রক্ষা কর প্রভ্‌ তগ- 
বান। পুত্র পরিবর্তে বধ আঁনাদের প্রাণ || রাঁজ| বাঁদশার কঠিন 
প্রাণ নহে যে সরল । হিরণা-কশিপর পুজ্রে খাওয়ায় গরল ॥॥ দাঁতাকর্ণ 
শিজ পুজ্রে করিল ছেদন। পুক্র মাঁমে করাইল ব্রাহ্ণ ভোজন || 
দশরথের কঠিন প্রাণ শুনেছি শ্রবণে। পুত্রবধূ সহ পুক্র দিয়েছিল 
বনে।। কত কঠিন প্রাণ হারিশ্চন্্র রাজার । পর গৃহে বন্ধক রাখে পুক্র 
পরিবার || সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে আছয়ে প্রমাণ । অপতোর তি স্বেহ 
না কর বাঁডগণ || ইহা ৰলি পুক্র লয়ে যায় মনোছুখে। উপবিষ্ট হৈল 
বাদশার অভিন্থখ || নিজ পুত্র হাতেমেরে করিতে পালন । চতুর্থ 
দাসী হস্তে করেন অপণ || আর শক অপুর্ব কথা কর প্রবিধান । হতেম 
না করেন দাসীর স্তন পাঁন ॥। ত্রাসিত প্রহুজ দাসী বাদশীকে জানায় । 
তর হাতেম কি হেতু ছুগ্ধ নাহিখায়।। ইহা শুনিয়া বাদশ1 সশঙ্ষিত 
কায । আনিতে গণকগণে কিন্কর পাঠায় ॥ আইল গণক ব্প্রি করিতে 
গণন। বাদশা জাশীইল সমস্ত বিবরণ । ছুগ্ধ নীহি খায় পুত্র কিসের 
কারণ। ভূতলে পাতিয়ে অঙ্ক করহ গণন || এত শুনি গ্রহবিঞ্ অন্ক 
পাতিল । হাঁতেঘের মনের কথ! জনস্ত জানিল || বুঝিল গ্ণক দ্বিজ 
সব অনুক্রম। যে কারণ ভুপ্ধ পাঁন না| করে ছাঁতেম || গিণক বলেন শুন 
বাদশা মঠিমাঁন। যে হেতু, হাতেম ন| করে স্তন পান।। তোমার 
হাতেম সাধু ধর্ম পরাঁয়ণ। পর প্রস্থৃতীর ছুগ্ধ না করে গ্রহণ ॥ জননী 
জঠরে যেই দুগ্ষের সঞ্চার | ভগবান দস্ধা মম যথার্থ আহার || সঞ্চিত 


হাঁতেমতাই | 


আহারে বঞ্চিত করিল জনমী । দাঁসী ছুগ্ধপাঁন হেতু নিয়ৌোজিল তিনি ॥ 
পর প্রস্থৃতীর ছুগ্ধ পর অধিকার । পর ছুগ্ধ গ্রাস করি এ কোন বিচার || 
এ হেতু হাতেম তাঁই ছু্ধ নাহি খাঁয়। হাতেমের মনের কথা কহিন্থ 
তোগায়॥॥ ইহা শুনি বাঁদশা ছুঃখিত হয়ে অতি। গাঁভি ছুপ্ধী সেবনেতে 
কৈল অনুমতি 1৮ বাঁদসা আদেশ পায়ে সেবিকে তখন। গাঁভিছুগ্ধ 
 হাতেমেরে করাঁয় সেবন ॥। গাঁতি ছুপ্ধী না করিল হাতেম গ্রহণ। পুনশ্চ 
দেবিকে আঁসি জাঁনাঁয় তখন ॥। বাদশাতিযুখে আসি জানায় পুনর্ধার | 
গাতিছুপ্ধ না খাইল হাতেম তোমার | পুনশ্চ গণকে আনি করায় 
গণন | গাভিছুদ্ধ হাতেম না খায় কি কারণ || পুনশ্চ গণক অঙ্ক পীতি- 
লেন তথা । জানিলেন হাঁতেমের মনোগত কথা | দ্বিজ বলে মহাশয় 
করহ প্রবণ। অক্কপাতি দেখিলাম করিয়ে গণন | মনে হাতেম যে এই 
কথা কর । গাঁভিছুগ্ধ মম যথার্থ আহার নয় || পর প্রস্তুতি গাঁভি বস 
আছে ভার। পর ছুপ্ধ খাব আমি এ কোন বিচার ।। নিশিযোগে 
ভার বত্দ করিয়া গোপন। প্রভীতে করিলে তার আহার হরণ ॥ 
জনাহারর আহার হরিলে আপনি । এ কোন ধন্ম বাঁশ কু দেখি 
শি ॥। ননেং হাতেম তব এই কথা কয়। ইহার উচিত কাঁধ্য কর 
মহাশয় || ইহা বলি গ্রহ বিপ্র করিল গমন । তদন্তরে যাহা হইল করহ 
শ্রবণ ।। হ।তেনে কোলে লয়ে বাদশা যে আপনি । অস্তঃপুরে চলিলেন 
যথা মহারাণী ॥॥ হাঁতেমের মনের কথা সব কহিল। স্তন পান হেত 
যে রাশীকে আ:দশিল || বাঁদসা আজ্ঞা শিরোঁভাগে করিয়া গ্রহণ । 
হাতেনের করিল ছুটি হন্ত বন্ধন || হস্ত বন্গন করিয়া স্তন দিল মুখে। 
হাতেম স্তনপাঁন করে পরম সুখে ॥॥ বাঁদশা বলে কহ শুনি ইহার 
কারণ। কি হেড কৈলে হাতেমের হস্ত বন্ধন ॥॥ ইহার তদন্ত নি কর 
প্রকাশ । প্রস্তুতি হয়ে সন্তানে এত অবিশ্বাস || জঠরে ধরেছ যারে পুজ্র 
আপনার । ভারে অবিশ্বাস কর এ কোন বিচার ।। এক দিবসের পুক্র 
কিছুই নাজানে। মাতা "হয়ে হেন পুজ্রে বান্ধ কি কারণে ।। হেন 
বাবহার কু দেখি নাহি শুনি। পুত্রের হস্ত বাঁধে ছুগ্ধী দেয় জনণী | 
কহ্‌২ মহারাঁদী শুনি তাঁর দর্ন | হস্তে বেঁধে দুগ্ধ দাঁও এই কোন ধর্ম || 


পাপা 


৮ হাঁতেমতাই। 
বাদসার সহ রাণীর কথোপকথন । 


পয়ার। 

মহীরাণী বলে বাঁদশা করহ শ্রবণ । যে হেতু হাতেমের কৈন্তু হস্তে 
বন্ধন ॥| হাতেন বালক নহে জানিঙ্থ কারণ। যে হেতু ঠর দুগ্ধ না কৈল 
গ্রহণ ॥। ত্রিভূবনের প্রস্থৃতি প্রসবে সন্তান । কাঁর এক দিবসের পুত্রে এড, 
জ্ঞান ।। তাহার প্রমাণ এক শুনেছি আবণে। বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ 
হয় জ্ঞানে ।। অতএব বুঝিন্থ বিশেষ বিবরণ । হাঁতেমতাঁই নহে বালক 
সাধারণ ।। সহজে বালক জাতি যে অজ্ঞান। হধ হয়ে প্রস্থুতী করান 
স্তনপান॥ সে বালক হাতেম নহে জ্ঞানেতে বিজ্ঞ। এই হেতু স্তনার্পপে 
হাতেম অযোগ্য || মহাবিজ্ঞ হাতেম শুনহ মহাশয় । হাতেমর হস্তে 
স্তনার্পণ করা ধোঁগ্য নয় ॥॥ এত শুনি হাতেদ অন্তরে হর্ষ হৈল। উপযুক্ত 
্রস্থতী মম মনেতে জানিল || মনে২ বাঙ্গশা করেন অনুমান । যেমন 
তেমন পুত্র দিল ভগবান || এইরূপে বর্ণন! যে করিয়ে ভখন। অন্তঃপুর 
ছৈতে বাদশা! উপবিষ্ট হন || এইনতে কিছু দিন হইল পতন। হাত্তে- 
মের বালাক্রীড়া করহ শ্রবণ ॥ 


হাতেমের বাল্যত্রীড়া | 


পয়ার। 

ছয হাজার প্রজার পুত্র গৃহে ছিল। হাতেমের সহ তারা খেলিতে 
লাগিল। প্রতাহু প্রত্যষে লয়ে সেই শিশুগ'ণ | নগরে খেলেন সৰে 
আনন্দিত মনে || বাঁলাক্রীড়া তাণগ করে গৃহেতে গমন | শিশু সহ একত্র 
করয়ে ভোঁজন ।। অতিথি অত্যাঁগতে কত করে দান । শিশুকালে একত্রে 
হাতেম যে অতি মতিমাঁন ॥| সর্ববজীবে তক্ষি সদ1 করেন হাতেম । কোন 
জীবহিংসা না করেকোনক্রমে | শিশুকালে হৈল হাতেম সাধু সদাচার | 
নিজ প্রাণপণে করে পরউপকাঁর ॥ শিশু অতিরিজ বয়স হইল যখন । 
কগয! করিতে ভ্রমেগহন কানন || সেই বনে আলি এক ব্যাঁধেষ দলন। 


চে 
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স্বগ উপরে করে শর আকর্ষণ ।। দ্রুত আসি নিষেধ শুাঁরে করেন তখন । 
ভগবাঁনের জীব তুমি বধ কি কাঁরণ।। আঁক্ষঈ বলে কেতুমি সহজে 
অক্ঞাঁন। মম জীবিকা কজন কৈল ভগবাঁন || ব্যাঁধ কুলে জন্ম মম শুন 
স্প্ট কই বিহঙ্গ কুরক্র বধি মম ব্যবসা এই |॥ উপজীবিকা মম স্জিল 
ইবিধাতা। তাহারে বধিতে পাঁপ শুনি নাই কোথা || পরবিভ্ত চ্ছেঙ্গ 
কর তুমি কি কারণ। ইহাতে আছয়ে বন অধর্্মাচরণ॥॥ ব্যাথ বাক্য 
হাতেম বুঝিয়া অন্তরে । বাঁধ বিস্ত চ্ছেদ হয় বাঁচাঁলে পক্ষীরে | উত্তম 
বিচার কৈল ব্যাঁধের নন্কষন। পক্ষী রক্ষিলে হয় ব্যাধের হিংসন।। বিস্ত 
চ্ছেদ মহাঁপাঁপ না হবে খণ্ডন | কি বিপদ গ্রন্থ হৈস্থ ভ্রমিতে কাঁনন ॥ 
এখন উপায় চেষ্টা করি কার কাঁছে। বাঁধ বিত্ত রক্ষা পাঁয় পক্ষী প্রাণে 
বাঁচে ।। এতেক ভার্িয় হাতেম মনে কয় । বাঁধ বিভ্ত রক্ষা পাঁয় পক্ষী 
কৈলে ক্রয়।। সলা দিরে রক্ষা করি পক্ষীর জীবন। দুই দিক্‌ রক্ষা 
পাঁয় এই সেকারণ। ইহা ভাবি হাতেম বাঁধের প্রতি ক়। কি মুলা 
হবে পক্ষী করিব আমি ক্রয় ॥| ব্যাধ বলে পঞ্চ তঙ্কা হুল্য আমি চাই । 
তবে আমি পক্ষী দিব শুন)হাঁতেমতাঁই | ইহা শুনি বাঁধেরে পঞ্চ তঙ্কা 
দিল। পক্ষী ছেড়ে দিয়ে ব্যাঁধ স্বস্থানে চলিল ॥ এইরূপে হাতেম 
থাঁকেন ভক্তিপথে ৷ ধন দিয়ে গুজা দানে সন্তোষে অতিথে ॥ ধর্মপথ 
ঘাবলম্বন করে নিরন্তর | স্বকার্থ/ সাধনে মন ধশ্মেতে তৎপর || শ্রেন্ঠ 
কণিষ্ঠ জনে ইঞ্ট তুলা 'ভাবে। অনিষ্ট না রাঁখে কাঁর আপন প্রতাঁবে | 
যদি কেহ হাঁতেমে অনিষ্ট কথ! কয়। ইন্টজ্ঞান করি তারে বলে মহা- 
শয় ॥| শুর ক্ষুদ্র সম ভাঁব শীচ নাহি জানে। তুচ্ছ উচ্চ সম ভাব ভাবে 
সর্বজনে || যদি কভু বিপদে পড়ে কোনজন। নিজ প্রাণ দিয়ে করে 
বিপদ জঞ্চীন। এইরূপে হাঁতেম হৈল সাঁধু সদাতীর । দেশে ভ্রমে করে 
পর উপকার | পথস্থ পাথিক জম বিপদে পড়িলে। বিপদ উদ্ধার তার 
করে অবহেলে | ধর্মপথ অবলম্বন ধর্শমে মতি তার । ইফ্টলাত করায় 
অনিষ্ঠ দেখে যাঁর || হাতেমের রূপ গুণ কিবর্ণিব তার। রূপেতে 
ভুবন ভুলে রূপ চমতকার ।। পথস্থ হৈয়ে হাতেম যখন যায়। দ্নপ 
দেখিতে তাঁর কত লোক ধাঁয়।। রূপেতে উজ্জল ধরা অডি মনোহর । 
রূপে লক্দা পায় হেরে পুর্ণ শশধর || এই রূপেতে হাতেম স্বগয়! 
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কারণ ।। ভ্রগণ করেন সঙ্গ! বন উপবন ॥॥ একদিন দৈবযোঁগে ব্যাপ্ যে 
কুঞ্ধর । হাতেমের অভিমুখে হইল একত্র || হাঁতেমে দেখিয়ে ব্যান 
হরিষ অন্তরে । দ্রত আই'স ব্যান্ব হাতেমে গ্রাসিবাঁরে ॥। ঘোটকা- 
রোহণে হাঁতেম ভাঁবয়ে তখন | ব্যান্রেরে হানিল শর হারায় জীবন || 
কুকার্ধা সাধন হয় জীবের হিংসনে। প্রাণ হারাই বাত্র দেখিব, 
কেমনে ॥| এসেছিল ব্যাপ্র যে আমায় গ্রাসিবারে। ঘোঁটক দেখিয়|, 
ব্যাত্র পলাইল দুরে ॥॥ কি হবে ব্যান্ছের আহার অদ্য না পাইলে । 
কত কষ্ট পাবে ব্যান্র জর অনলে। কৃষ্ণের জীব কষ্ট পাবে কি করি 
উপাঁয়। জীব উপকার বিনা এ দেহ রথায় ॥। অনিতা মানব দেহ নহে 
উপকার । আনি হৈব অদা এই বানরের আহার || ইহা! ভাবি হাতেম 
অশ্ব হইতে নাঁমিল | ব্যাঘ্বের খে আসি দণ্ডায়মান হইল ॥| হাতেম 
কহেন ব্যাত্র গ্রানহ আমারে । ক্ষুধাঁনলে দগ্ধ কেন হও অনাহারে ॥। 
কাননেতে না মিলিল ভক্ষণ তোনার | ধর্ার্থে হইন্থ আমি তোমার 
আহার |॥ ভগবানের জীব থাকিবে উপবাস.। উপবাস রক্ষণ হেতু কর 
আমায় গ্রাস ॥॥ পর উপকাঁর অর্থে জনম আনার। এই হেতু হই 
আনি তোমার আহার || শ্বগত হইয়1 ব্যান্ম ভাবে মনে । আপনার 
গ্রাণথ দেয় পরের রক্ষণে || মন্থুযা ব্যান্ব ভক্ষ বাক্ত চরাচরে । বাত 
দেখিলে মন্তুয্য পলায়ন করে ।। এ কোন মন্তুধা ইহা না জানি কারণ 
অশ্ব হৈতে আইল হাতেম বাদ্ৰের তক্ষণ।। আপনার প্রাণ দিতে দিতে 
আপনি আইল | এর দয়! দেখি নম ক্ষুণা ছুরে গেল |। নাঁজাশি হবেন 
ইনি কোন মহাজন | এতেক ভাবিয়া ব্যাঘ্র করে পলায়ন ॥| ব্যান্্রের 
বি্ুখ হেরি হাতেম চলিল। নিজ বিশ্রাম কু উপবিষ্ট হইল ॥। 
প্রতাতেতে হাতেম গীত্রোথান করিয়ে । বাঁলাক্রীড়া হেতু চলে শিশত 
সঙ্গে লয়ে।। অঘোর উদ্যান মাঝে খেলা আরম্তিল। কোথা হৈতে 
এক বানর আজিয়| শিলিল ।। সামান্য বালক যত ক্রীড়া মধ্যে ছিল। 
বাত্রকে দেখিয়া সকলে পলাইল | ব্যাঘ্্ পৃষ্ঠে হাতেন করি আরো- 
হণ। সেই কাঁনন মধ্যে কৃরিয়ে ভ্রনণ। সেই শিশুগণ তাঁত জনকে 
কহিল। তোমার হাতেমে আজি [ব্যাস্ে খাওয়াইল ॥| এতেক শুনিয়া 
বাদশ] দ্রতগতি যায়। ব্যাঘ্রে আরোহণ হাতেম দেখিবারে পাঁয়। 
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পিতাকে হেরি হাতেম ভুতলে নাস্বিল। লঙ্গ্দিত হইয়! ব্যান বনে 
প্রবেশিল || বাঁদশা হইল তুষ্ট হাতেম বিক্রমে। নিজ খৃহে চলিল 
কোলে লয়ে হাতেমে ॥। এইবূপে হাতেম করেন কালযাঁপন । পরে গুন 
হোসেনবান্থর বিবরণ || 
1 

অথ হোসেনবানুর বিবরণ 


পয়ার। 


খোরসাঁন প্রদেশেতে বাদশা এক থাকে । বাঁদশাই তক্ত হবি 
দিয়াছেন তাকে ॥ ভুরজ্ মাতঙ্গ আদি অশেষ প্রতব | ধন ধেন্থু গজ 
বাজি অদ্রুল বৈভব ॥| সৈনা ছুসাঁনস্ত কত নাঁ যায় বর্ণন। রথ রথি 
সারথি যে বহু যোঁদ্ধাগণ || মহা ধনবান বাঁদশ! অতি সুভাঁজন। শুাঁর 
অধিকারে সওদাগর একজন | বরজক নামে সেই সাধু সওদাগর । 
সওদাঁগরি কাবে।তে প্রবর্ত নিরন্তর || কিন্কর ঘ্ারাঁয় হয় বানিজ্য 
ব্যাপার । সওদাগর থাঁকে বিশ্রীম কৃঞ্ধে আপনার ॥ কখন২ যায় 
বাদশা বরাবর | বাঁদশা পাইলে ভারে করে সমাঁদর || বহু মানা করেন 
বাদশা দেখিলে তাহাকে । এইরূপে কিছু দিন তথাকারে থাকে | 
নাছিল সন্তান তার সন্ততি একজন । হোসেনবান্থ নাম তাঁর শুন 
বিবরণ || অবিবাহিত এক কন্যা পরম রূপসী | শীমুখ অধরে শোঁভে 
বেন পুর্ণশশী || বাদশা সন্িধানে এক দিবস আসি। সমস্ত দুঃখের 
কথ] কহে তথা বসি ।। শুন বাঁদশা মহাশয় মম বিবরণ | দ্বিতীয় 
সংসারে মন নাহি কৌনজন || মবে মাত্র কণ)] এক আছয়ে আমার । 
নধবালিকা হোসেনবান্থ নাম তার || আপনি বাদশা প্রজা অধিপতি । 
তব অধিকারে রহিল আসার সন্ততি ॥॥ নিজ কন্যা ব্রত,.পাঁলন করিবে 
তাকে। অদ্য হৈতে পম কন্যা সপিন্ তোমাকে ॥ ধনার্থ আপনাকে 
করিস্থ সমর্পণ || মন পরিবর্তে কর্তা হইলে আপনি । অদ্য হইতে মম 
কাযন তোবার অধিলী || বিবাহ করিতে যদ্দি হয় তার মন। স্ুপাত্র 
দেখি কন) করিবে সমার্প ন।॥ ইহা বলি সদাগর বিদায় হইল। কিছু 
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দিন পরে মে সদাঁগর মরিল || দ্বাদশ বৎসর যবে কন্যার বয়.ক্রম। 
রূপে গুণে মহী ধন্যা কন্যা যে উত্তম ॥॥ পিতৃদত্বা ধনে সে কন্যার অধি- 
কার। দাসে আদেশি করে বাঁণিজ্য ব্যাপার || ধর্মপথে মন সদা 
অধর্শ না জানে । সর্বদা সেবন করে অভ্যাঁগত জনে || বিবাহ করিতে 
তাঁর নাহিক বাঁনা । সদত করেন কন) ধর্ম অলোচন] ॥॥ করিতে 
বিবাঁহ তাঁর মন কভু নয়। সর্বদা ধর্মপথে মনেরে মনে রে যোৌজয় ॥ 
দরিদ্রে করয়ে দান যাঁর যত আশ । এই রূপে কাটে কাল মনেতে সন্তোষ 
দৈবযোগে এক দিন সে নব বালিকা. দাসী সহ বিরাঁজিত বসি অট্রাঁ 
লিকা।। দৈবযৌগে রাঁজপথে করে নিরক্ষণ। দেখে পথে চলি যাঁয 
ফকির একজন ॥॥ কপট ফকীর সেই ভক্কর শিরোমণি । হরণ করয় অর্থ 
আইলে যাঁনিনী 1| দ্বাবিংশতি চেল! সঙ্গে রঙ্গে চলি যাঁয়। মাঁয়া করি 
স্বর্ণ রৌপ্য পথেতে বিছাঁয়।। পগোপরে রজতের আনন বিছাঁয়ে। 
তদ্ছপরে যায় চলি কন্যারে দেখাঁয়ে || কন বলে কহ দাসী এই কোঁন 
জন। পণমাঝে পাতিয়াছে রজত আমন ।। দেখ দেখ তদ্ুপরে কেন 
চলি যায়। অঙ্গ,লি হেলাঁয়ে কন) দাসীরে দেখায় || কন্যা বলে কহ 
শুনি ইহার কারণ। রজত আসনে চলে এ আঁর কেমন || পরম ধাশ্মিক 
শুনি ফকির লক্ষণ। রজত আসনে চলে এ ধর্ম কেমন || কেমন ফকির 
এই কোথা নিকেতন । কহ শুনি দাঁসী যদি জান বিবরণ ॥ সেবিকে 
বলেন কনা] ইহাকে আমি জানি। বাদশার দেবাঁলয়ে বাস করে শুনি || 
দ্বাবিংশতি শিষা সঙ্গে সদত যে থাঁকে । অতি মতনে বাঁদশা দেবাঁলয়ে 
রাখে । পরম খাঁর্মিক শুনি অতি সুভাঁজন। ভগবান ফকিরে দিয়াছে 
বহু ধন।। এই ফকির আসিয়া সপ্ত দিনান্তরে। বাঁদশার সম্ম.খে 
আসি সাক্ষাৎ লাভ করে ॥। ফকিরে দরশন করে বাদশা যখন। অতি 
সমাঁদরে দেন বসিষ্তে আসন || সনাঁদর করে বাদশা! ফকির সাক্ষাঁতে। 
গলে বাঁস কৃতীগ্তলি হয় অবনতে ॥| কন7 বলে সাধু যদি ফকির স্থৃভাঁ- 
জন। ইচ্ছা মনে এক দিন করিতে সেবন || মহাফল হয় নাকি অতিথি 
সেবনে । নিরন্ত্রণ করে এসে! ফকীর সদনে ॥| দাঁসী বলে যেই জন 
অতিথি ভুঞ্তীয়। ধন্ম অর্থ মোক্ষ সেই অনায়াসে পীয়।। অস্তকাঁলে 
হয় ভার বৈকুষ্ঠেতে বাস। অতিত সেবনের ফল পুরাঁণে প্রকাশ |. 
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ইহা! শুনি দাঁসী দুতী পাঠাইল | ফকীরঅভিমুখে গিয়ে উপবিষ্ট হৈল || 
দণ্ডবৎ করি দুর্তী কহেন ভখন | ধর ধর গোঁর্সাই জী ধর নিমন্ত্রণ | 
হোসেনবান্থ কনা নেবিবে তোঁমাঁয়। এ তার বিশ্রাম কুপ্জী বাঁটা দেখ! 
মার ।। কল্য প্রাতে আসিবে লইয়া শিষ/গণ। অন্যথা না! কারিবে 
কনার নিমন্ত্রণ |" নিমন্ত্রণ পাইয়া ফকীত হর্ষ হইল। কল্য প্রাঁতে 
যাব বলি স্বীকার করিল || মম আঁীর্র্বাদ কন্যাকে জানাইবে । কলা 
প্রভাতে সেই ফকীর আসিবে ।। এতেক শুশিয়া দ্ূতী করিল গমন। 
কন্যার নিকটে আমি কহে বিবরণ || কল প্রাতে আনিবে ফকীর 
মহাজন। করহ তীহার সেবার আয়োঁজন ॥॥ এতেক শুনিয়া কনা 
দাসে আদেশিল। ফকীর সেবাঁর উদ্যোগ করিতে লাগিল || যতেক 
আশবাঁব ছিল কন্যার ভাগাঁরে । সতাশোতা হেত আনিলেন বাহিরে | 
উত্তম করিল সভা লৌক মনোহর । পথেতে পাতিল কত পরশ পাথর || 
তাহার উপরে ফকীর আসিবে চলিয়া । পাতিল রজতাঁদন সভাতে 
আনিয়া || শ্ব ভঙ্গারে আনি সরসির বারি। পদ প্রক্ালন জন্য রাখে 
সারিং || খাদা দ্রবা কৈল কত না যায় বর্ণ । অমৃত সুধা একত্রে 
করিয়ে মিলন || ম্টীর সর নবশী কত দেক্র ছুর্ণপভ। ভারে» 
আনিয়া প্রস্থত কৈল মব || দেখিল ফকীর আসি পথের উপর | সাত্রি, 
পাতিয়াছে পরেশ পাথর | হীরা হার মণি ছশি নানাঁজীতি ধন । 
সহ পরিভাগে করেছে উপবেশন || স্থানে৯ রজত আসণ পড়ে কত। 
অথ দেখি অতিথের মন আনন্দিত || মনে ভাবে ককীর নিশি হইবে 
কখন | যামিনীতে কানিশীর হরিব এ ধন || আইল ফকীর সঙ্গে লয়ে 
চেলাগণ। ভূঙ্গারের বাঁরিতে করে পদপ্রক্গীলন। পদ প্রন্ধীলন করি 
রজত আসনে । বসিলেন ফকীর লইয়ে চেলাগণে। গো ব্যান্ের 
দ্বার কনা নিরক্ষীণ কৈল। কনকাসনে ফকীর দেখিতে পাইল || স্বর্দ- 
থালে লয়ে মাণিকা রতন । কনা] আইল করিতে ফকীরে দরশন || 
মাণিকা রত্র রাখি ফকীর অভিষুখে । প্রণাম করিল কনা] পরম 
কৌতুকে ॥ অঞ্চল গলেতে কনা! করে নিবেদন । কিঞিহ প্রণথামি মম 
করুন গ্রহণ || অধ্ীনী কামিনী আমি অবিবাহিতা । একাকিনী থাকি 
মন নাহি যাতা পিতা ।। সওদাগরের দ্ুহিতা কহিতে লঙ্জা হয় । করেছি 
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কিঞ্িৎ উদ্যোগ তব যোগ্য নয় ॥ পরম সাধু ফকীর তুমি অতি মতি- 
যান। কত ধন অর্থ তৌনাঁয় দেছে ভগবাঁন।॥ আমি অধীন কিঞ্চিৎ 

রেছি আয়োজন । কর গ্রভূ এ অদীনীর পুর্ণ আকিঞ্চন || ইহা শুশিযলা 
ফকীর আনন্দ অন্তরে । অধোশিরে কন্যার পানে ঈষৎ দৃদ্টিকরে | 
স্বগত হইয়ে ফকীর মনে মনে কয় । কতক্ষণে আসিবে"ঘোর নিশাময় 11 
তোমার এই ধনার্থে কতক্ষণে হরি । তাহা হৈলে সফল হয় আদার 
ফকীরি || ধনের লাগিয়ে মম ফকীরি ভূষণ। ফকীর বেশে আইন 
হরিতে পর ধন ॥। কপটে প্রকাশ; ফকীর কহে তখন | রতানে যতন 
নম নাহি কদাচন || ধনজন পরিবার সংসারে অলিক । কি করিব 
লগে তব প্রশানি মাণিক || মপ্র রাজার থন মাণিক রতন | ফকীর আনি 
নাহি করি রতন যভশ || শাহি মন দাদ দালী নাহি পরিবার । কি করিব 
বল মাণিকি লইর| ভোদগার || ফর্ীর নিষণ্তিয়ে আনি মান্য রাখিলে। 
মাণিক প্রণামি দিয়া প্রণান করিলে || সামান্য রত্বে যতনে কোন 
কাঁষেে লাঁগে। কত ধন আছে মম পাদুকা পরিভীগে ॥। কপটে 
ফকীর কন্যারে অসত্য কর । ভুলিল কন্যার মন হইল প্রভার । সহজে 
সে বাঁধাজাতি সাঁধু ভাবি ভায়। ভুলে গেল কণা] সে ফকী'রর 
কথায় || শ্বর্থীলে অন্ন মবে করিঘ়্ে সেন । আচনন করি করেন 
ভাধুল ভক্ষণ | বিশ্রাম ক'রন ফক্ীর রজত আসনে । ক্ষণে ক্ষনে 
নিরীক্ষণ করেন গণণে 0 কতক্ষণে হইবে যামিশীর অধিকার । কত- 
স্টবে হত্রিব এ পন কন্যার । উহ! ভাবিয়া ফকীর বিদায় তইল। 
ঢেল1 সহ পথ মধ্যে পরামর্শ কৈল || এই যে কন্যার ধন আছে নানা- 
তি । হরিব রাঁত্রেতে আসি করিব ডাকাতি ॥। সঙ্গে আছ ভোমরা 
চেল চল্লিশ জন। মৃহণ্তকে হরে লব কন্যার সব্র্ব ধন।| এতেক 
বলিয়া ফকীর বাসাঁ় চলিল। ত্দন্তরে শুনহ পরেতে যা হৈল |) 
দিবা অবসানে যানিনীর আগন। কন্যার দাস দাসী সব করিল 
শন | সমস্ত আশবাঁব তার পড়িয়া রহিল | নিজ্ত গৃহে সেই 
কনা শয়ন করিল ।। সভানধ্যে পতিত রহিল থরেখর | মণি হনি হীরা 
হর পঃরেশ পাথর ॥ যথার তথায় সব পড়িয়ে রহিল । দ্বারীগণ অচেতন 
নিদ্রিত হইল | দিব সে পরিশ্রম করিয়ে দাসগণ। হিহ্বলে নিদ্রা! যায় 


হাতেমস্্ীই। ১৫ 


হয়ে অচেতন ।। এমত সময়ে ফকীর পাইয়ে সময় । চল্লিশ চেল সঙ্গে 
লয় পুরে প্রবেশয় ॥। চেলাগণ প্রতি সে ফকীর আদেশিল। 
হোসেনবান্ুর ধন হরিতে লাগিল ॥। মণি হুনি হিরা হার খন 
নানাজাতি। নাধু ফকীর রাত্রি আসি করেন ডাকাতি || দিনে হন 
পরন সাধু রাত্রে হর চোর | হায়রে কলির ফকীর একি ধর্ম 
তোর || সাধু বলে কনা তোরে করিল বিশ্বাস। রাত্রে এসে করিলি 
তাহার সর্বনাশ । সর্রবনেশে ফকীর তুই কর্মে গেল জানা । রাত্রে 
ডাকাতি কর দিবসে শাধৃপন1।। চল্লিশ জন চোর ভোর চেলা 
বল যাঁরে। ফকীরি লয় ফিরি তোর সঙ্গে চুরি করে ॥। ফকীরের 
বেশে বেট] বাঁড়ীং যাঁন। রাঁন্বিতে ডাকাতি কর দিবসে সন্ধান | 
ইহা বলি দূতগণ ফকীরে ঘেরিল।। বাঁদশ।র দোহাই দিয়ে কহিতে 
লাগিল।। না মাঁনেন দোহাই ফকীর লোটে ধন। ফকীত্ব সহ 
অস্ত হৈল দতগণ।॥ ডাঁকাঁতি শ্ববর্মা ফকীর প্রকাশ করিয়ে । 
অস্ত্রঘাত করে ছুতে নিদারুণ হয়ে কারো পদ কাটা গেল 
পড়িল ভূতলে। কারো মুণ্ড চ্ছেদ কৈল অস্ত্র অস্ত্রবলে ॥ লুটিয়া 
অন্যার ধন ফকীর পলাইল। জাঁগ্রত হইয়া! তখন সে কন্যা উঠিল | 
দেখিল ফকীর পলায় করিয়] ডাকাঁতি। রজত কাঞ্চন লয়ে ধণ্‌ 
নানাজাতি || ঢেলাঁগণ লয়ে পলাঁয় ধন বছুতর । প্রধান ফকীরের 
শিরে পরেশ পাঁথর || নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে কন্যা দাসী সঙ্গে লয়ে। 
দেখে ফকীরের রঙ্গ ছাতে দাগাইয়ে | কন্যাকে হেরে ফকীর 
ঈষৎ হাঁসিল। পরেশ পাথর লয়ে ফকীর পলাইল || কন্যা বলে 
সাধু ফকীরের রঙ্গ দেখ। ডাকাতি কোরে পলায় ফকীর সাক্ষ্য 
থাক।| বাদশার ফকীর এই. দেখিলে চক্ষেতে ৷ সাক্ষী ভুমি দিও 
কালি বাদশার সাক্ষাতে | পরন সাধু ফকীর দেখিলে নয়নে । 
রাত্রে ডাকাতি কৈল লয়ে চেলাগণে ॥ এমত সময় নিশি প্রভাত 
হইল । লুটিয়া কনাঁর ধন ফকীর পলাইল ॥ কন্যা বলে সাঁজস 
যত দূভগণ। বাঁদশার নিকটে যাব গঙগানাতে কারণ ।। হস্ত পদ 
ছেদ জন রহিল পড়িয়ে। বাদশার নিকটে কন্যা চলে দ্ুত লন্বে॥। 
শিবিক্তা আন্বোহন করি কনা সে চলিল। বাদশার পিঃহুদ্বারে 
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উপবিষ্ট হৈল ॥॥ বাঁদশাকে দ্বারী 'আঁসি সন্গাদ কহিল । শিবিকা 
আঁরোহণে এক কনা। আঁইল || ইচ্ছাধিনী হৈল কন) তব দরশনে। 
আঁচ্ছ| হয় আনি তারে নিজ সন্িধাঁনে || দ্বারীর মুখেতে সম্বাদ সমস্ত 
শুনিল। আমিতে সে কন্যাকে বাঁদশা আঁদেশিল || পাইয়া বাঁদশার 
আজ্ঞা হোসেনবান্থু যায়। বাঁদশার অভিমুখে যৌঁড় করে দাণ্ীয়॥ 
প্রণাম করিয়া কন্যা বলে বিবরণ । দনোঁযোগে শুন বাঁদশা মম 
নিবেদন ॥ আরজক নামে যে ফকীর আপনার । অতি প্রিয় করেন 
চল্লিশ চেলা যার | পরম সাঁপু জ্ঞানে তারে ,শিমন্ত্রণ করি । সেবা 
হেতু আনি লয়ে নিজ কুঞ্োপরি ॥॥ সেবাঁয় তু করিয়ে করিন্থ 
বিদাঁর। আঁইল বিদাঁয় হয়ে আপন আলয় ॥ পরম পাষণ্ড ভণ্ড 
ফকীরের জাঁতি। রাত্রে মমাঁলয়ে গিয়ে করিল ডাকাতি || ফকীরের 
ফিকির যদি পুর্ব্বেতে জাঁনিব । তবে কেন তগুপাপে সেবার আনিব ॥ 
লটিল সর্বস্ব মম করিয়] ডাকাঁতি। নাজানি এমন ডুষ্ট ফকীরের 
জাতি ॥ ফকীরের বদনা শুনিয়া! বাঁদশ!। ক্রোধে হুতীশন হৈল 
শুনি দুষ্ট ভাঁষা।॥ পরম দরবেশ ফকীর ঈশ্বর বরাবর । যাঁর দরশনে 
শিম্পীপ হয় নর।|। এমন ধার্মিক জনে বল তুমি চৌর। দ্বিচারিণী 
তুই ভাঁবে গেল জানা তোর || বরিতে ককীরে বুঝি লয়ে তারে ছলে। 
বরমাঁল্য দিতে গেলে ফকীরের গ্রলে || পরম সাধু ফকীর ধর্ম 
পরায়ণ। সে কেন করিবে পর কন্যাকে গ্রহণ ।। রাজি সে হলন! 
বলে শুণি যে প্রমাদ। মিছে সিছে দেও তারে চোর পরিবাঁদ || মিথা- 
বাঁদি কনা তুই জানা গেল। পরম সাধু ককীরকে চোর তুমি বল ॥ 
বালিকা কালে এত মিথ্যাবাদি তের । এ বয়সে হইলে ফকীরের 
ভাবে ভোর ।। বাঁলিকাঁতে এত রস বশ নাহি হয়। কত পতি 
করিবে তুমি যৌন সময় || কন্যা বলে মহাশয় নিবেদি চরণে। 
ফকীরের ফিকির যত দেখহ নয়নে || হরিল আমার ধন আছ 
তার প্রমাঁণ। অস্সীঘাঁতে কত লোকের বধিয়াছে প্রাণ || আঙ্ছা 
হয় আপনার অভিমুখে আনি | দেখাই ফকীরে যত করিয়াছে হানি ॥। 
মতৃক বলিল বাদশ] কিছু না শুনিল । কনাঁকে তাড়ারে দিতে 
দাসে আদেশিল ॥। মম অধিকার হিতে দাও দেশান্তরে । এব 
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ধনঅর্থ আন সব আমার ভাঁগীরে || হরহো! যতেক ধন আছয়ে হ 
ছুঃশীলীকে দেশে রাখ অযোগ্য বিচাঁর || বাঁদশাঁর আঁঙ্ঞা যত, দুভগ্রণ। 
কন্যাকে স্থানান্তর করিল ততক্ষণ ॥| হরিল সর্বন্ষ তাঁর করি অবি- 
চার। ধর্মপথ রোধ যে হইল বাঁদসাঁর || কান্দিতেং কনা বাহির 
হইল । দয় করিদাঁদী তার সঙ্গেতে চলিল || ভগবনে জানায় কনা! 
: হইয়ে কাঁতির। অন্তর্ধীনী ভুমি সব জান জগদীশ্বর || ব্রিজগতের:কর্তা 
ভুঘি সংসারের সার। সর্ধন্ম হব্ধিল বাঁদশ| করি অবিচার ।॥ কি 
করি উপায় আমি সহজে ছূর্বল। সাক্ষ্য থাঁক কৃষ্ণ তুমি ছুর্বলের 
বল।। রাত্রিতে লইল ফকীর ধন নানাজাঁতি। বাঁদশী করিল মঘ 
দিবসে ডাকাতি ॥ হরিল সর্ধম্ব ধন যা ছিল আঁমার। দেশান্তরে 
করিলেন করি অবিচার || ইহ] বলি দাঁদী সঙ্গে কাঁন্িতে২। উপনীত 
কন্যা হইলেন রাজপথে || দাসী বলে কেন্দনা২ কনা। আর । রাঁজাঁর 
অবিচার কষ্ট হয় প্রজার । ভুর্ধলের বল হরি আছয়ে তোমার | 
অংশ করিবে তিনি ইহার বিচার ॥ শ্রীতু্ধ জগদীশ্বর জগতের সার। 
একান্ত মনেতে স্মরণ করহ তাহাঁর। এইরূপে দুইজনে কত দুরে যাঁয়। 
অ্ুবর্ব র্ষ এক দেখিবাঁরে পায়।। তরূমূলে উপবিষ্ট হৈল ছুইজন। 
পথআ্ান্তয হয়ে কনা করিল গমন ॥ কনার রঙ্গণর্থে দাপী বসিয়া 
রহ্ছিল। পথ পরিশ্রমে কন, শিদ্রিত হইল || নিদ্রা আকর্ষণে কন্যা 
হইল আবেশ। ভগবানের কুপাতে হৈল প্রতাদেশ ॥। ফকীরের বেশে 
যেন পুরুষ একজন । প্রত্যাদেশে কন্যারে সে কহেন তখন | গাত্রোখান 
কর কন্যা খিদ্রাঙ্গ করি । তয় নাই কুপা তোমায় করেছেন হরি || 
যেইখানে কনা! তুদি করেছ শর়ন। শয়নাঁধঃভাঁগে আছে সাত জালা 
ধন || জগ্রদীশ্বর হরি তোমার কাঁরণ। রাখিয়া কুপের মধ্যে সত 
রাঁজার ধন || কুপ হৈতে উদ্ধার করিয়া লহ ধন। প্রন্নাদেশে খন 
ভোদা কৈল অর্পণ || নিদ্রাভক্ষ হয়ে কন) চারিদিকে চাঁয়। শিয়রে 
বসিয়া দাসী দেখিবারে পায় ॥।গীোত্রোথাঁন করি কন্য] দাসীকে জানান | 
প্রবম হইলেন বুঝি দেব ভগবীন ।। স্বপনের কথা সব দাসীকে কহিল । 
বিপদে শ্রীপদে বুঝি রা রাখিল।॥ " দাসী বলে স্ুপ্রসন্গ অদৃক্ট 
ভোলার । তব প্রতি নদয় হয়ে করিল .বিচার। কুপ হৈতে উপবিষ্ট 
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করি সর্ববধন। হারাধন পাইল সব দেখিয়ে স্বপন ॥॥ কন্যা বলে ক্ষুধা 
নলে আকুল জীবন | খাদ্য দ্রব্য আঁন কিছু করিব সেবন || দাসী বলে 
একাকিনী থাঁকিবে কেমনে । পাঁছে কোন বিপদ ঘটে এই স্থানে ॥। 
এই কথা কন আগে দাসী যে কহিল। একজন ফকীর আসি তথা 
মিলিল | দাসী বলে এন ফকীর বৈস এইখানে ।* কন্যাকে রাখিয়া 
যাই তব বিদ্যমানে। খাঁদা দ্রব্য অন্বেষণে যাইব বাজারে । অপ্গ্রতে 
তোদর সেবা করিব সন্তরে ॥ এতেক শুনিয়া কন) ঈষৎ হাঁসিল। এই 
ফকীর সেব] করি সর্বনাশ হৈল।। ফকীরকে বিশ্বাস নাই শুনহ 
মেবিকে। মনাগুণ দ্বিগ্রণ হ্বলে ফকীরকে দেখে ॥। ফিকির করে বেড়ায় 
সব ফকীরের জাতি । দিনে ফকীর হয় করে রাত্রিতে ডাঁকাতি || পুনঃ 
ফকীর আইল কেন ত্রমূদ্ল। কেজানে মনের কথা এসেছে কোঁন 
ছলে ॥| ফকীরে বিশ্বাস নাহি করেছি শ্রবণে। ফকীর বেশে সীতা চুরি 
করিল রাবণ || কত মায়া জানে সব ফকীরের জাতি। পঞ্চবটীর বনে 
কৈল দিবসে ডাকাতি ।। অতএব ফকীরে বিশ্বাস করা নর। আর 
কড়ু ককীরকে না করিৰ প্রত্‌য়। দাসী বলে এ ফক্কীরের কিবা দোষ 
আছে । প্রাচীন হয়েছে ফকীর দাঁড়ি পেকে গেছে | যুখীকালে রস যত 
ঘটে নাঁনানতে । সকল রস শুষ্ক হয় প্রাচীন কালেতে ॥। প্রাচীনে ভক্তি- 
রস যত রসের সার। কৃঞ্চরসে রতি মতি প্রতত্ত তাহার || দাঁসী বাকা 
তি] কনা। করিয়ে গ্রহণ । ফকীরে বিশ্বাস করি কহেন তখন || দাঁদী 
সঙ্গে যাহ তুমি করিতে বাঁজীর। বিপদে পদ দিয়া কর উপকার ॥ 
বিতরণ কারণ কিছু অর্থ দিল তাঁরে। অতিথ কাক্গালে দানি করিল 
বাঁজারে। খাঁদ্য দ্রবা অনি তথা করিল সেবন। দামে আদেশিল 
ভথ| করিতে নিকেতন || ইমারত প্রণীত করিল ময়দানে । নানা 
জাতি.কত দ্রব্য মূল্য করি আঁনে ॥| রজত প্রস্তর কত দেখিতে সুন্দর । 
ইন্সতুল্য পৈঠা করিল মনোহর ॥ সরসী প্রণীত কত কৈল সারিং। 
জগদ্বল জগদী কত বসীয় পসাঁরী || দেবালর শিবালয় প্রণীত করিল। 
কি কব প্ুবীর শোভা! দেবতা মোহিল || সরকার কলে কন্যা ধন্য 
পুণ্যঘতী। হাঁরাঁধন প্রাপ্ত হৈলে তুঁনি মহ।সতী || 
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পাইয়া বন্থত খন, কন্যার আননিত মন, রহে তথা দাঁস দাসী 
লয়ে। কন্যা ভাবেন তখন, ধন দিল নারায়ণ, অধীনীরে সদয় হইয়ে ॥ 
বাঁদশ! হরিল ধন, পুনঃ দিল নারায়ণ, হইলাম ধনে ধনবতী। আর 
না যাইব দেশে, গগবাঁনের আদেশে, এই দেশে করিব বসতি || কনা! 
'যত আদেশিল, মনোহর বাটা কৈল, কিবর্ণিব সে সব শোঁতন। 
স্যাজিল উদ্যান কত, ফলে ফুলে বিকশিত, সৌরতে মোহিল ত্রিতুবন ॥ 
পুক্কারিণী হ্‌দ কত, স্থানে স্থাঁটনতে প্রণীত, তাহে পদ্ম রোপণ করিল। 
বাটী হৈলৈ মনোহর, হেরিয়া হর্ষ অন্তর, দাঁস দাসী লইয়া চলিল | 
পুরী হেরি দেবাঁলয়, আঁননে সে কন্যা কয়, সৌনার্ধ্য কি আশ্চর্য্য 
শোতিল | সে কণ্াা আঁননা মনে, পুবস্করে কত জনে, দিল আর্থ 
নানাজাতি সব। এইরূপে পুণাবতী, করিল তথা বসতি, পায়ে পুর্ণ 
অভ্ুল বৈভব ॥| নিজ পাত্র মিত্রগণে, কহে মব জনে২, পরামর্শ সমৃশ্য 
কারণ। আর এক কথা কহি, মহর করিতে চাহিঃ কি বলহ পাত্র মিত্র- 
গণ || শুণিয়া কন্যার কথা» পাত্র নিত্রগণ তথা» কহে মনস্কাঁম বরাবর । 
শুনগৌ। বাঁদশাজাদী, অহর বসাইবে যদি+ বাদশাকে জানাও সত্বর | 
বাদশা যদি আজ্ঞা দেন, সর্ব্ত্রে হবে কল্যাণ, আগ্র আন বাদশা 
অন্থমতি । বাঁদশাকে যে না কছিবে, কার্য কালে ছুঃখ পাবে, পরেতে 
শুনিলে নরপতি ॥। কহে সরকাঁর কবি, শ্রীগ্রুর পন সেবি, কালি 
ভারাপদে দিয়া ঘন। ত্যজিয়া সাঁগাঁনা বিদ্যা, ভাবি কালি মহাবিদ্যা, 
অনাদ্যার পুঁজ এ্চরণ || শুন কালি ব্রহ্গগরী, এ দাসেরে কর জয়ী, 
প্রতারণা আমার করোনা । নিক্ষলঙ্ক নামে কালি, দিওন] মা মুখে, 
কালি, এ দাঁসের পুরাঁও বাসনা ।। 

পয়ার । 

পাত্র কহিল যদি এতেক বিবরণ । স্বীকার করিল কন্যা বুঝিয়া 
কারণ | এইক্ষণে যাঁর অমি বাঁদশ! বরাবর । বাদশার আজ্জায় প্রণীত 
করিব সহর্ব ॥ ইহা বলি চলে কন্যা হয়ে শীপ্্গাসি। মতি মুক্ত শিল 
কত বাদশার প্রণানি।। কিছু লোক জন নিল সঙ্গেতে করিয়া 
সিংহদ্বারে উপবিষ্ট হইল আমি |॥ শিবিকোঁপরে আরোহণ কনারৈ 
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দেখিয়া । বাঁদশাভিমুখে বারী কহে আসিয়ে || সওদাগরের কন্যা এক 
দাঁগাইয় দ্বারে । আজ্ঞা হয় আনি তারে তব বরাবরে || আঁনিতে সে 
কন্যাকে বাঁদশা! আজ্ঞা দিল। বাঁদশ! নিকটে কন্যা উপবিষ্ট হৈল। 
শিবিকা হইতে নান্বিয়ে শীঘ্গাঁমী । বাঁদশাকে প্রণামি দিয়ে কন্যা! যে 
প্রণাি ॥ বাদশা বলে কে তুমি কহ বিবরণ। কোথা হৈতে আইলে 
কোথায় নিকেতন | কন্যা বলে পিতা মম ছিল সওদাঁগর ৷ মহাঁধন 
পতি ছিল ইমনেতে ঘর ।॥ তরি ডুবি হয়ে মম পিতার নিধন । আঁসি 
উপবিষ্ট হৈন্থ তব সদন ॥॥ তৌঁমার গুণে কথ! করিয়া শ্রবণ । আইন 
তব সহর করিতে ভ্রনণ ॥ বাদশা বলে কহ কনা মনের বাঁসনা। 
কি হেতু আইলে কোন কার্যের কামনা || কোন কার্ধ্য সাধনে আইলে 
মক্টকাঁছে। সত্য সত; কহ তব মনে যেই আঁছে। কন্যা বলে আপনার 
আদেশ লইতে ৷ এসেছি বাঁদশা আপন সাক্ষাতে || কিঞ্চিৎ ভূমি যদি 
ডুণি দাও দয়া করি । তব অধিকাঁরেতে বাঁদশ1 মহাঁশয়। ইচ্ছাখিনী 
হইলাম করিতে আঁলয়।। সহর প্রণীত করূরি বসাঁব বাঁজার। লইতে 
আইলাম আদেশ আপনার || বাঁদশ! বলে যথা ইচ্ছা হয় তোঁমার। 
যথা ইচ্ছা তব বসাও বাজার ।॥ নিজ সন্তাতি হইল যে আঁপনি। 
বসাও সহর যথা ইচ্ছা! ইচ্ছ।ধিনী || পুনশ্চ কনা! কহে করি নিবেদন । 
নিধন হইল আরজক সএদাঁগর | কেহ নাঁহিক তাঁর পতিত আছে ঘর ॥। 
আজ্ঞা যদি দেন বাঁসা করি সেই গৃহে । অতিথ দেধন করি নিজ আন্থু- 
গ্রহে ॥ আদেশিল বাঁদশা যথাঁয় তব মন। তথ] থিরে কর তুমি অতিথ 
সেবন। এতেক শুনি কন) বিদায় হইল। নিজ তাঁত গৃহে আসি 
আয়োজন কৈল।। খাদ্য দ্রব্য নানাজাতি নী যার বর্ণন। দাসেরে 
আদেসসড কনা! অ।নে ততক্ষণ ॥| সেই ফকীরের ফিকিরি করিতে ভগ্ন । 
দেখিব ফকীর কেমন সাধু মহাঁজন || একবাঁর হরিল ধন কিকির করি । 
দেখিব এবার তার কেমন ফিকিরি ॥ মাঁয় বাঁমালে তারে করিয়া 
"গেরেপ্তার । সওদাগর শিকটে ফিকির দেখাব তাঁর || বিনা দোষে 
আমায় করিল দেশান্তরী। দেখাব বাদশাকে তাঁর কেমন ফকীরি ॥ 
ইহা ভাবি মদে২ করিয়া মন্ত্রণা । আরজক সহরে আসি দিল সে 
ঘোঁবণা || সহরে এংসচছ জপ্ডদাঁগর একজন | কল্য পরাতে করিবেন 
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অতিথ সেবন || দাসেরে আদেশি কন্যা! সমস্ত বিবরণ। পাঁঠাইল 
ফকীরে করিতে নিমন্ত্রণ | নিমন্ত্রণ পাঁয়ে ফকীর আনন্দ অন্তর ৷ চল্লিশ 
চেলাগণেরে সব জানায় খবর || আঁর এক.নিমন্ত্রণ আনিলেন কিন্কর। 
কলা প্রাতে যাইতে হইবে শুনহ সত্বর | নিমন্ত্রণ করি দাস আসিয়া 
কহিল । খাদ্য দ্রধা আয়োজন সকল করিল || কন] কহেন শুনহ যতেক 
দাসগণ। ভাঁগীর হইতে তবে আন সব ধন || পুর্ব যত হীরা হার 
পরেশ পাথর | থরে সীজাঁও সব সতাঁর ভিতর ।। আঁঙ্ঞামীত্র [ভাগীর 
হইতে যত ধন। সতা,মধ্যে আনি কৈল অতি স্ুশোভন ॥ মণি হুনি 
হীরা হার পরেশ পাঁথর। নাঁনাজাতি অর্থ আনে সতার ভিতর ॥ কনা 
আদেশিল যতেক দাঁসগণে | এবার সতর্ক সবে রবে সাবধানে ॥। প্রভাতে 
ছুক্ট ফকীর সেই মত হৈয়া। রজত আসন সব পথে বিছাইয়া | চল্লিশ 
চেল সঙ্গে লয়ে সে ফকীর । কন্যাআঁলয়ে আইল পুলক শরীর ॥| ফকীর 
হেরিয়া কন্যার জলে মনাগুণ। প্রবল হইয়ে আর উঠিল দ্বিগুণ ।। মনেই 
বলে কন্যা শুনহে ফকীর | উত্তমরূপে অদ/ তব খুচাব ফিকির ॥॥ জান! 
যাবে কেমন তুমি নিষ্কলঙ্ক চীদ। তোমাকে ধরিতে আজি পাঁতিয়াছি 
ফণাদ।। জাঁরিজুরি ভারিভুরি রবেন] তোনার | পরম ফকীরি তুমি হস্তে 
আসীবাঁড়ি। উত্তোলন করি আজি পাঁকা গোঁপ দাঁড়ী। পর ধন হরণে 
উদর কৈলে মোটা । পরম সাধু হইয়ে শিরে ধরে জট1 || কপট ভক্তি 
করি কন্যা ফকীরে বসায়। বজত কাঞ্চন আনি প্রণামি দিল ভাঁয় 
ফকীর বলেন কনা1 পাই বড় লাঁজ। ফকীর হইয়ে আমাধনে কিব1 
কাঁজ।॥। দয়া করি কর যেই ভক্তির সেবন । আমি পরন ফকীর খনে 
কিব1 প্রয়োজন || দুরে পরিহর কনা| রজত কাঞ্চন । আমার চক্ষের 
শুল সানান্য এ ধন ।॥। সামান্যার্থে নাহি করি হস্ত ক্ষেপণ। ফকীর 
আমি ধনে আঁমাঁর নাহি প্রয়োজন || মনেং হাসে কন] শুনে এই কথা । 
জানা যাবে কেঘন তুমি সতী পতিত্রতা ॥। দিবসে এসেছ তুমি মহাছল 
করি। রজনী আইলে তব রবেন|! ফকীরি || এতেক বলিয়া ফকীরে 
প্রণামি দিল। অন্তরে হাঁনিয়া কন্যা তুলিয। রাখিল ॥। দাঁসেরে আদেশে 
কন্যা অতিথি সেবনে । খাদ্য দ্রব্য আনিয়ে যোগায় দূতগণে || ভোজনে 
বেসে ফকীর লয়ে চেলাঁগণে । ক্ষণেখ ঈষৎ দৃষ্টি করে মব ধনে || মনেই 
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'ভাঁবে কখন হইবে রজনী । পুর্ণ হবে বাসন! হরিব মণি ছুনি ॥। এতেক 
ভাবিয়া! ফকীর সেবন কৈন। দাঁস দাসী আসিয়া তাঁধুল যোগাইল || 
কপট ভক্তি করি কনা] কহেন তখন | তব যোঁগ্য নহে প্রভু এ খাদ্য 
সেবন ॥ অতি অধীনী আঁমি যে কি কব তৌমাঁয়। চরণে দয় করি 
রাখিবে আনায় ॥। পর ফকীর তুমি সাধু যহাঁজন। পর দ্রব্য কু 
প্রত না কর গ্রহণ ॥ ইহা! বলি কনা তবে অন্তরে হাঁসিল। কপট ছলে 
ফকীর কহিতে লাগ্রিস। কত কার ধামে আমি না করি সেবন। আইন 
তোঁনাঁর দেখে অতি আকিঞ্চন || কন্যা? বলে, আপনি পরম সাধু হন । 
পর দ্রব্য কেন প্রভু করিবে গ্রহণ।| মঘ সৌভাগ্য কত না যায় বর্ণন। 
বহুভাঁগো পাইলাম তব দরশন || এতেক বলি কনা! ফকীরে প্রণমিল 1 
সন্তোষ হইয়ে ফকীর বিদাঁয় হইল ।। আপন কিন্করে কনা! করে অঙ্গু- 
মতি | রাত্রে আসিবে ফকীর করিতে ডাকাতী || সাবধানে রহ সবে 
করি জাঁগরণ। ভাগাঁরের ধনঅর্থ আনয়ে বাহিরে । অপরসনে থাক, 
সব অন্তরে২ || বাঁদশার দু্তগণে সমস্ত কহিল। এইরূপে সকলে সডর্ক 
রহিল ।। সিংহদ্বারে দ্ব।রীগ্রণ রৌধ না করিল । ফকীরের আঁশাপথ সবে 
নিরীক্ষিল।। এখাঁনে চৌর ফকীর ভাবে মনে । কন্যার যতেক ধন 
আঁনিব কতক্ষণে || ক্ষণে দিৰাকর করে নিরীক্ষণ। কখন হইবে 
যানিশীর আগমন ॥| বলিতে হৈল দিবা অবসাঁন | যাঁমিনী আগত 
কাঁল হইল তখন ॥। চল্লিশ চেলা সঙ্গেতে ফকীর লইল। নিশিযৌগে 
কন।া গৃহে উপবিউ হৈল ॥ ফকীর ত্যজে ফকীরি ফিকির ধরিল। 
কনার ধনার্থ সব লুটিতে লাগিল ॥। মণি হীরা হার ধন নানাজাতি। 
লুটিল ফকীর সব করিয়া ডাকাতি || কন্যাঁর কিন্কর সব ল্কাইয়া ছিল । 
ফাঁকেতে আনিতে সবে ফকীরে ধরিল || দুহগণ বলে বেটা] একি ধর্ম 
তোর। দিবসে পরম সাঁধু রাঁত্ে হও চোর || গুরু জ্ঞানে কন্যা তৌরে 
সেধিল দিবসে । করিলি ভাঁকাঁতি তাঁর নিশিযোগে এসে | কৌথায় 
গলাঁবে বেটা ভণ্ড ছুরাচাঁর | মাঁয় বামীলে আজি হইলি গ্রেপ্তার ॥ 
ইহা বলি দৃতগণ গালি দেয় ভারে। চাঁপদাঁড়ি ধরে তার ঘাড়ে কিল 
নাঁরে || ফকীর গিরি ভণ্ড বেটা! মিছে তোর দাড়ি । ফকীরের বেশে 
এসে ভ্রম বাঁড়ীহ।। কাঁগুজ্ছান নাই তৌর তণড উদগেড়ে। কোন লাঁজে 
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নামাঁজ কর চাঁপদাঁড়ি নেড়ে ॥ এতবলি মারে টান টাঁপদাড়ি ধরে । 
চড়ং ছিংড়ে দাড়ি যতেক কিন্করে || হাঁতে রজ্জ, দিয়ে সবে ফকীরে 
বাদ্ধিল। ফাঁদে পড়ে কাঁদে ফকীর খোঁদ| কি করিল || ছুত্গণ বলে 
বেট] ফকীরের জাতি । খোঁদা কি বলেছে তৌরে করিতে ডাকাতি ॥ 
কথার ফকীর তুই "ও ছুরাঁচার। পর ধনে এতেক লোভ কেন তোঁমাঁর || 
পরধনের লোভ যদি তাজিতে না পার । কোঁন গুণে ফুকীর হয়ে চপ 
দাঁড়ি ধর ।॥ উচ্চনাঁদ শুনিয়া বাঁদশাঁর দুতগণ। খায়ে অ!ইল কন্যার 
যথা নিকেতন || দাপী সঙ্গে লয়ে কন আইল বাহিরে । বিখিমতে 
তঙ্ননা ফুকীরেরে করে ॥| একবার মম ধন লুটেছ মনোসাঁথে। এনার 
এসে কেমন পড়িরাছ ফাঁদে ।। তোরে ধরিবারে বেটা এত কষ্ট করি। 
ঘুচাইব ভণ্ড বেটা তোমার ফকীরি || ইহা বলি দিল কন্যা দৃ্তরে 
সপিয়া | বাঁদশাঁর দূত গেল ফকীরে লইয়া। কারাত কৈল রাত্রে 
ফকীরের চেলাগণে । প্রভাতে উঠিল কন্যা আনন্দিত মনে ॥। এখানে 
কাদশ! যে জিজ্ঞামেন তখন । এত উচ্চনাদ রাত্রে হৈল কি কারণ ।। 
অন্তিপ্রায় খুঝি কার হইল ভাঁকাতী। নগ:রতে তত্ব জান প্রজাগণ 
প্রতি ॥। এই কথা বাঁদশা যখন কহিল । রাঁজদুত আসি তথা উপবিষ্ট 
হৈল || রাজ ব্যবহারে দূত লোটাইয়া শির | গদ২ তাঁষে কহে পুলক 
শরীর || ডাঁকাঁভী হইল আজি শুন সনাচার | মায় বাঁমালে চোর 
হইল গেরেপ্তার্ব ॥॥ 'আরজক ফকীর আজি পড়িনাছে ধরা । চল্লিশ 
খাদেম সহ আঁছে সব তাঁর! || হেনকাঁলে হৌসেনবান্থ উপবিষ্ট হৈল। 
কনণাকে হেরিয়া বাদশা] জিজ্ামিল || ডাকাতী হইল তব শুনিম্থ আবণে । 
ফকীরের হস্ত বন্ধন দেখিল নয়নে ॥।॥ মায় বামাঁলে গ্রেপ্তার বাঁদশ] 
দেখিল । ফকীরের ফিকির দেখি হাসিতে লাগিল ॥ আঁরজকের 
নাথায় হীরা হার মণি। স্ব নয়নে বাদশা দেখিল আপনি ॥। বাঁদশ! 
বলেন একি ফকীরের রীতি । পরম সাঁধু হয়ে রাত্রে কৈল ভাঁকাতী ॥ 
ককীরের ধর্ম যত জানিন্থ এখন । আকঙ্জা দিল ফকীরের বধহ জীবন। 
ইহা শুনি দৃতগণ দ্রত্রগতি লৈয়] ।“বিনাঁশে,ফকীরে সব শুলে চড়াইয়া।) 
ভ্বিপদী । 


বাদশার আজ্ঞা পেয়ে, ফকীরেরে শুলে ছিয়ে, আইল যতেক 
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তগ্রণ। মরিল ফবকীর অ।র» চল্লিশ খাঁদেম তার, সকলের হরিলেন 
জীবন ॥| বাঁদশাভিমুখে রয়» যোঁড়করে কন্যা কয়, শুনহ বাঁদশা 
মহাশয় । আমি মিথ্যাবাদী নই, শুন বাদশা স্পৰ্ট কই স্বচক্ষেতে 
হইলে প্রতায়॥ যথা ফকীর নিকেতন, পৌঁত| আছে সর্ববধন,.আঁমাঁরে 
আনিয়ে সব দেহ। জাঁশিবে আগার সতা, পুর্ব বলি ন| অসত্য, সতা 
প্রমাণ আঁদাঁর লহ ।॥॥ শুনিয়| বাঁদশ] তখন, দ্বুতে করেন প্রেরণ, কন্যার 
রে অর্থ অন্বেষণে । আনিয়া কন্যার ধন» দেহ সব দুতগ্ণ, যাহ শীত 
ফকীর ভবনে ।। ইহা শুনি দুূতগণ, কনক গগিলেন ধন, বাদশা 
দেখিল নয়নে || বাঁদশ! বলেন সত্য, গ্ুর্ব্বেতে নহে অসত্য, তব ধন 
লয়ে যাঁও গৃহে । কন) কহেন তখন» মম এক নিবেদন» শ্রবণ করহ্‌ 
অন্ুগ্রহে ॥॥ নিমন্ত্রণ আপনার, কলা প্লীতে অব্রসার, হইবে নিজ 
দলবলে | বাঁদশা বলে যাহ্‌ তুমি, অবশা বাইব আমি, কলা নিশি 
প্রভাত হইলে ॥ কন্যাযত ধন লয়ে, .আইলেন নিজালয়ে, প্রাঁতে 
কৈল খাদ্যের আয়োজন । এখানে বাঁদঞ। চলে, নিজ সহ দলবলে, 
যতেক আছিল দূতগণ || বাঁদশাঁকে করি গণা|, অগ্রসরি আঁনে কনা, 
বসায় রজত আনমনে । আঁর যত দুতগণে, বৈসে যথাযোঁগা স্থানে, করে 
সব খাদ্য আহরণে ।। বাঁদশাকে প্রণামি দিল, হীরে হার শে।ভিল, 
বাদশার রাঁখিল সম্মান । পরে করে আয়োজন» দ্রবা আদি সুশোতিনঃ 
নাণাদ্রবা আনে বিদ্যমান || ভুখাঁদ্য আনিয়] কতঃ তুঞ্জাহিল অভিমত, 
সেবায় তুষ্ট বাদশা হইল। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ কহেন উশ্বরচন্দ্র 
তদন্তরে শুন যা হইল ।। ? 
পয়ার। 
বাঁদশ] কহেন কন্য] জিজ্ঞাঁসি তৌমাঁয়। সতা তত্ব যখার্থ কহিবে 
আমায় প্রথমে তৌমায় )অসত্য প্রমাণ,করি। ধন লুটে তৌমাষ 
কৈন্ু দেশাস্তারি॥॥ কোথায় পাঁইলে পুনঃ এত অর্থ ধন। সত্য কহ 
শুনিব তাহার বিবরণ || হৌসেনবান্থ বলে ভেবে দেখ স্থুল। যত কিছু 
সৃষ্কত্ি সে অদৃষ্টের মূল || কাঁতিরে দয়া করিয়া দেব নারায়ণ। প্রতা- 
দেশে আমায় দিলেন সব ধন ।। সেই অর্থ আছে ময়দান তরে। দূত 
প্রেরণ করি আন নিজের ভাগারে || হোসেনবান্ুর বাঁকা করিয়া গ্রহণ । 
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ৰাঁদশ! উদ্ধিরে আজ্ঞা করিল তখন ।। দ্বুতগণ সহ যাঁও মক্সদান 
গহ্বরে । ধন তুলে আন সব আমার তাণ্ডারে || বাদশার আদেশ 
পাঁইতে উজির বলিল। দূত সহ ময়দাঁনেতে উপবিষট হৈল। 
ময়দানের চত্ুঃপার্খে দেখে ছুতগণ। কুপেতে পতিত আছে নানা- 
জাতি ধন।। হীরা হ্বার পরেশ পাথর চুনি মণি। হর্ষ হয়ে চলে 
ছ্ৃত তুলিতে অমনি || ঈশ্বরের মায় কিছু নাযায় বর্ণন। কুপেত্তে 
পতিত আছে যত ফণিগণ | হোঁসেনবান্ছর ধন কে পারে লইতে । 
অর্থ মধ্যে সর্প বুব পাইল দেখিতে || ফণি হেরি দ্ৃতগণ ভয়ে 
পলাইল। বাদশার নিকটে আদি সনস্ত কহিল ॥। দত মুখে 
বাদশা শুনিলেন সমস্ত। জানিল ঈশ্বর কর্তৃক এই সব অর্থ 
হোঁসেনবাস্থকে অর্থ ভগবান দিল। ফণিরূপ হয়ে সব অর্থ অচ্ছাদিল || 
হোনেনবাঁন্ুর অর্থ অন্থকে না দিবে । হোঁসেনবান্থ পুণাবতী জানিলাম 
ইবে || সপ্তম দিবস বাদশা তথায় আছিল । হোসেনবানুর স্থানে বিদায় 
হইল।॥ হোঁসেনবান্থ রহিল এক নিজাঁলয় | বাঁটীর বাহিরেতে কোথাও 
নাহি যায় ।। ককীর কাঙ্গ।লের কত করে উপকার । গরিব ছুঃখিরে কত 
দেয় পুরক্কার || খঞ্জনাঙ্গ অনাথ। দেখিলে সবাদরে | অকাতরে ধন কন 
বিতরণ করে ॥। হোসেনবানুর কাণ্ড প্রকাঁশ হইল। বিচিত্র যে রূপ ভার 
জানিতে পারিল ॥। অতি স্থুরূপিণী কন্ঠ রূপে চমতকার || দেশে 
দেশে রূপ গুণ হইল প্রচার || অতি দয়াবতী কগ্ঠা রূপের 
সাগর । দেশেং শুনিল যতেক সওদাগর ॥| দেশেং মান তাঁর হইল 
প্রকাশ। কত শত বাদশ। জাঁনিলেন আভাঁষ।। সওদাগর নন্দিনী 
বড় জ্ঞানবতী । আপন মনে করে সংসারের অবস্থিতি || সংসারে 
যতেক দেখ ভগবানের নিলে । নরনারী বিরাজে সব তবন মণ্ডল | 
নরনারী হেতু হৈল সংসার স্থজন। পুরুষ প্রকৃতি লয়ে সংসার 
খ্ণন।॥ একাকি রমণী যদি থাকে শুদ্ধমতে। তথাপি অগণ্য 
তারে করে ভ্রিলোকেতে || সাধ্য দতী পতিব্রভ| বাক্ত ত্রিসংসারে | 
পতি না থাকিলে কি পতিব্রভা! বলে তারে ।। পতি বিন! গতি- 
ব্রতা হইবে কেমনে । পতি ন] থাকিলে দোষ নারীর জীবনে 1. 
নারী হয়ে নর সঙ্গ যদি নাহি ফরে। জীবণ যৌৰন তাঁর বিফল 
(৩) 
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সংসারে ।। এ নরনাঁী বিবাহ যদি না! করিল। এ তব সংসারে 
সেকি জন্চে জন্মিল।। কেন ধর] মধ্যে দেহ ধরা তাঁর। গর্তে 
বাঁম কর! মাত্র পরিশ্রম সার ।| মাতৃ গর্তে এসে যদি গর্ভ ন] 
ধরিল। তবে সে সংসারে এসে কি কার্ধযা করিল।। ধন ধর! 
গজ বাজী অমূলা রতন। পতি বিনা সতীর সকল অকাঁরণ।। নারী 
দেহ ধরিয়া যে এক থাক] নয়। কি হবে কাঁর সহ করিব পরিণয় |) 
পিতা মাতা নাই মম কি হবে উপাঁয়। বর পাত্র তত্ব করেকে 
দিবে আমায় ।। যোঁড়শ বর্ধ বয়ক্রম হইল আমার । সময় বহিয়ে 
গ্রেল হৈল অনধিকাঁর ॥ বিবাহের সময় নষ্ট হুইল এখন। কেব 
আছে কার কাঁছে কব ব্বিবণ।। দ|সী মাত্র আছে মম তরসা 
যকল। কি বলে বলিব তারে লঙ্জাঁই কেবল || একদিন নির্জনে 
বসিয়| হর্ষ মনে । দাঁদী প্রতি হাঁসি হাসি কহেন নির্জনে || 
হৌসেনবাঁল্ বলে দাসী শুন বিবরণ। তব হস্তে করি মম 
দেহ সঙর্পণ। তোঁমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর। কর্তা 
হয়ে তুমি বিবাহ দাঁও জাঁমার।। অবিবাহিতা যৌবন থাক 
উচিত নয়। শুদ্ধাচাঁরে থাঁবিলেও দোঁধী হতে হয়।। পতি না 
রহিলে সতীত্ব নাহি থাকে । বিবাহের উদ্যোগ কর কহিঙ্ছ 
ভ্োমাকে ॥ অবিবাহিভ1 থাকিব কেমনে সংসারে | কি জানি কি দৌঁধী 
যদি কেহ করে মোঁরে।। দাসী বলে কনা তুমি শুন বিবরণ । তোমার 
বিবহে কৈন্ু প্রেহিল্লিকা পণ ।। সপ্তম প্রেহিল্লিকা যেই জবাঁব করিবে। 
অবশ/ সেই তোমায় বিবাহ করিবে ।। প্রেহিল্লিকা শিখায় দাসী 
ছোঁসেনবামূকে। এই বথা! প্রচার হইল সব মুললকে। রূপ গু 
প্রেহিল্লিকা প্রকাশ হইল। প্রেহিল্লিকা প্রত্যুত্তর কেহ করিতে 
নারিল।॥ কত শত বাদশ। যে পরাঁতব মেনে। পলায়ন করে সবে 
প্রেহিল্লিক! শুনে ॥। সৌন্দর্য; গুণ আর মর্ম প্রেহিল্লিকার। শুনিল 
মণিরজ্ষামি সব সমাঁচার || মাঁনস হইপ তাহার সেবন্দর্ধ্য দেখিতে । 
পরণঠাঁইল চিত্রকরে চিত্র করিতে । খরজামের বাঁদশীজাঁদা] নাঁমেতে 
মন্ষের। দেখিতে চাছিল সে ব্বিবীর তসবির || তবে খবর পাইল 
সেই, চিত্রকর । সাহাজাদী. উপবিষ্ট হোসেনবাহ্থর ঘর || চিত্রকর 
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উপবিষ্ট দ্বারেতে যখন । হোঁসেনবাঁহকে জানাল স্বারীগণ ॥ 
ছো।সেনবান্ু লেন বাঁসা দিবে তাবে । যত্বে রাঁখিবে তাঁরে সন্তুষ্ট 
অন্তরে ॥॥ খাদ্য দ্রব্য আঁয়াজন করে দাঁও তাঁয়। যখন যাঁইবে 
সেই হইয়া! বিদাঁয়।। পথের খরচ কিছু দিবেক তাহাগ্ন। যেমত 
করিল আজ্ঞা বাঁশার ভনয় || সেইমতে রাঁখিল উত্তম স্থান দিয়] । 
সঙ্গেতে উত্তম দাঁস দিল নিয়োজিয়] || খাদ) দ্রব্য আঁয়ো- 
জ্রন কৈল বন্ছতর। সুখে কাঁলযাপন করহ চিত্রকর ॥ এইবরূপে 
দুই তিন দিবস হুইল । দ্বারীগণের প্রতি চিত্রকর কহিল ॥॥ হোসেন- 
ব্ন্থুকে খবর জানাও একবার । তাহার কহিব কিছু কথা আছে মোর |। 
চিত্রকার্ধ্য জানি আমি নাম চিত্রকর গুপ্তকথা আছে কিছু তাঁহার 
গোঁচর।| ইহ শুনি দ্বারী চিত্রকরেরে ছাঁড়িল। হোঁসেনবাম্ুকে 
আসি সেলাম করিল।। হোঁসেনবান্থ বলে বাছা! ক্ষিবা ধর নাঁম। 
কোথা হৈতে আইলে কোথায় তব ধাঁম || কি কার্ধ্য সাধনে আইলে 
সদনে আমার । মনের কথা বল বাপু শুনিব তোমার | চিত্রকর 
বলেন নুচিত্র মম নাম। খরজাঁমের মধ্যে আমার গ্রাম ধাঁম। 
বা বলে তব কথা কহত তৎপর । কি কার্ষেতে জীবিকা যে শুনিব 
ছোমাঁর।| চিত্রকর বলে আমি চিত্রকার্ধা জাঁনি। যেমন দেখিব 
রূপ লিখিব তেমনি ॥॥ বাদশরি তনয় বলে কহত আমাঁয়। কিরূপে 
আমার রূপ দেখাব তোমায় || ভাবিয়া চিন্তিয়] কনা] ন1 পায় উপায়। 
কোন চিত্রে করিবে চিত্র কহত আমায় ॥ মম চিত্র সুচিত্রে হেরিলে 
চিত্রকর । অধৈর্ধেচ পতিত হবে ধরণী উপর | চিত্রকর বলে থাঁক 
পরদ'রে ভিতরে ।. থাদল করে জল রাখ পরদার বাহিরে ।। 
সেই জলে তব ছায়া পতিত হইলে । লিখিব তোঁমাঁর রূপ দৃষ্ট 
করি জলে। ইহা শুনি তখন সওদাগরের তনয়]। করিল সেই রূপ 
ক যয সলিল আনিয়1।| হোসেনবাঁন্ু রহিল সেই পরদাঁর ভিতয়ে। 
চিত্র লেখে চিত্রকর জলে দৃন্ট করে।। কন্ঠ।র সমস্ত রূপ স্মুচিত্ 
করিল। নুচিত্র চেহারা লয়ে বাসায় চলিল।। আসল নকলে 
&৮ গ্রস্তত করিল। ন্ুচিত্র করি চিত্র কন্যার হস্তে দিল।। নিদ 
চিত্র দেখি কচ্ঠ| আঁন্দ অপার । আপনার রূপ দেখে চক্ষে 
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.আঁপনার। এইরূপে কত দিন গত হয়ে যাঁয়। চিত্রকর বিবীর 
গানে চাহিল বিদাঁয়।। 'আঁমাঁকে বিদায় কর আনন্দিত মনে । 
জাজ্ঞা পাইলে যাই আমি নিজ নিকেতনে || হোসেনবান্ু মনোহর 
পুরক্কার দিয়া । হরিতে দিল তাঁরে বিদায় করিয়! ।। চিত্রকর 
কষ্তার চিত হন্তেতে লইয়া । মণিরম্বামির "আগে পৌছিল 
জামিয়া || ছোঁসেনবাম্্র সচিত্র করি দরশন | উন্মাদ অভিপ্রায় 
হইলেন তখন। অন্ন জল পরিহরি ধরণী লোটায়। কন্যার জচ্চেতে 
সপ] করে হাঁয় হাঁয়।। মণির বলেন কি, হেরিম্থ রত্ব নিধি। 
কিবা রূপ অপরূপ প্রণীত কৈল বিধি না রহিব গৃছে আর 
কষ্ঠার কারণ। বিবা্ী হইয়া দেশ করিব ভ্রেমণ || কতদিনে পার 
হোসেনবান্থর দর্শন । সে কন্তাঁর অন্বেষণে করিব ভ্রমণ || পরের 
সম্বল নিল পরেশ পাঁথর। বহুনেতে ম্বল্প হয় অল্পেতে বিস্তর | 
মতি মুক্তা হ্বীর! জিনি স্বল্লেতে বিস্তর । পথের সম্বল কিছু লইল তংপর 
না কহিল পিতা ফাতাঁয় অতি প্রত্যুষেতে ॥॥ চলিল বণিরন্ষামি 
কষ্ঠার উদ্দেশেতে ॥ অতি প্রীঘ্ব ঘোঁটকেতে করি আরোহণ। 
এফাঁকি চলিল সঙ্গে নাহি সৈষ্ভগণ | নিজ দেশ পরিহরি দ্রুতবেগে 
ধায়। কতদিনে সাহীবাঁদে উপবিষ্ট হয়।। 
ত্রিপদী। 

হোঁসেনবান্থর নগরে, মণিরস্যাঁমি তত্পরে, প্রবেশ করিলেন 
সিংহদ্বারে। দ্বারে ছিল ম্বারীগ্রণ, করে সবে জিজ্ঞাসন, কোথ! 
হৈতে জাইলে সত্ভরে || মণিরম্াঁমি থে কয়, এই কি বান্ুর আঁলয়, 
কহু কহ শুনি দ্বারীগণ । বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাক আঙি 
ভার কাছে, সমস্ত জানাব বিবরণ ।। ফকীরের বেশ দেখি, দ্বারী- 
গণ হয়ে সুখী, বন্তর কৈল সমাদর । বসায়ে আসন পরে, দ্বারী- 
গণ ঘত্তু করে» সেবা করে হুইয়ে তৎপর।। পন প্রক্ষালনের ধরি, 
আনিল ভৃূঙ্গারে করি, ওক্কু হেতু যবন আচার । খাদ্য জ্রব্য আনি 
ছিজ কিছুই তাহা না খাইল, নাবসিল আসন উপর ॥ তংপরে 
ঘারীগণ» আসিয়ে যে ততক্ষণ হোসেনবান্কে জানাইল ।। এক জন 
ফষীর বেশে, উপবিষ্ট ভ্বারদেশে, আসন দিলাম ন বমিল ॥ 
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আঞ্ঞ! কর আঁনিবারে, তব আশ্রে তৎপরে, 'সেইজনে আঁনয়ন, করি । 
বা্থ কহে দ্বারীগণে, আন তাহীয়ে এইক্ষণে বিনয় পূর্ধ্বকে যত্ব 
করি।। আজ্ঞামাত্রে দ্বারীগণ, আনে তাহারে ততক্ষণ হৌসেনবান্ুর 
সন্গিধানে। ০০ ১০০০০৪০০০০2 
ছুইজন || | 
পয়ার | 
হোসেনবাশ্থুর সহিত মণিরম্বামির পরিচয় 

হোৌসেনবান্থ বলে কহ শুনি তত্ব তার। কিবা নাঁম ধর কোথ! 
বসতি তোমার || বনু যত্ব করিল আঁমাঁর দ্বারীগণ।' আঁসনে না 
বসিলে না করিলে ভোজন।। মণিরম্বামি বলেন শুন স্পষ্ট কছি। 
খরজামের বাদশা ফকীর আঁমি নহি।। খন ধেম্থু গজবাঁজি অমূজ্য 
রতন। বহুবিধ ধন আমায় করিল অর্পণ ধনের অধিপতি গামি 
বাঁদশ।জাঁদা হই। স্ত্রীরত্বে যত্ব করি ধনের কাঙ্গাল নই | হোঁসেনবান্ছ 
বলে যদি বাঁদশ] তুমি হও। ফকীরের বেশে কেন.সত্ায করি কও |। 
সাহাজাদা বলে শুন বিশেষ বিবরণ। তোমার লাবণ্য রূপ করিয়া 
শ্রবণ ।। চিত্রকর একজন আনি সুচিতত্রতে । পাঠাইয়! ছিলাম তব চিন্ন' 
রূচিতে || চিত্রকর তৰ চিত্র করিয়া লিখন । মম হস্তে তব চিত্র করিল অপ্পণ 
মনোহর! চিত্র তব করি দরশন | তব মিলন আঁকাঁজ্াঁতে উচাটন 
মন।। তব লাগি অন্ুরাঁগী নহে স্থির মন। ফকীরি লয়েছি ধনী 
তৌমার কাঁরণ।| বাঁদশাই পরিহরি তৰ অভিলাঁষে। এসেছি, 
ফকীর বেশে তব শিজ বাসে ॥। দয়! করি আুবদনী কর 'মোঁরে 
দান। তব জাশী প্রত্যাশায় আছে মম প্রাণ।| | ধর্মপথে দ্ৃষট করি 
ধর্ম রক্ষাকর। তবাঁশয়ে নাশক হই মম বাঁকা ধর ॥ তব আশকয় 
করে আশা আসি তব স্থানে। আঁশ! পুর্ণ কর এই আশ্বীসিত, 
জনে। তবাঁশয়ে করে আশা আসা যে আঁমার। দয়] করি আশাঁ 
রবে কর পারাঁপার।। আশায় আশ্বাসিত হয়ে ত্রীসিত এ প্রাণ । 
আঁশ! ভরক্ষের নদ্দী বহিছে উজান ।। আঁশাঁপথ নিরীক্ষণে এসেছি ' 
অনুক্ষণ । আঁশ! পিপাঁসাকে তুমি কর নিবারণ ॥ শুনিয়া সে বিবরণ 
সমস্ত কারণ। হোঁসেনবান্থ করিলেন অখোঁবদন || সপিরম্বৃনি 
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বলে কেন হৈলে অভিমানী । কি কারণ অধোবদন হৈলে কছ 
গুনি।। বাত বলে বাঁদশ! শুনহ সতিগান। যে আশয়ে আশা 
করি এলে মম স্থান।। আমাকে বিবাহ করা নহে ফাধারণ। 
গ্যয়ত্বরে বৈনু এক নিদারুণ পণ। সপ্তম প্রেহিল্লিক| সিদ্ধ করিবেক 
ধেই। পণ কৈন্ু মন পতি হইবেক সেই | সপ্তম, সগ্ডালে মুদ্রিত 
প্রেহিলিকা । সিদ্ধান্ত করিবে যেই বরিব তাহাঁয়।। মম প্রেহিল্লিকা 
পুরণ করিবেক যেই। অঙ্গিকার করেছি মম পতি হবে সেই।। 
মণনিরপ্যামি বলেন শুন বিনোদিনী । কিবা তব প্রেহিল্লিকা কহ 
দেখি গুনি।। সাঁধ্য হইলে জবাঁব অবশ্য কর্িব। কহ মধুর তাঁষে 
প্রহিল্লিক! শুনিব ॥। বানু বলে প্রথম প্রেহিল্লিকা এই তার । এক- 
জন আপসিয়! যে বলে বানা || একবার »য়নেতে হেরেছি যাহারে। 
পুনব্বার মানস করি দেখিতে তাহারে | কেধ| সেজন মনোরগ্রীন থাকেন 
কোথ|য়। আনিয়া তাহার তত্ব শুনাও আঁমীয়।। সেইজন কোন 
জন জানিয়ী বলিবে। বরিখ ভাঁহাকে সেই আমাঁক্ষে পাইবে ॥ 
মশিরস্বামি বলে সেই থাঁকে কোন দেশে । জানিলে যাইতেপারি 
তাহার উদ্দেশে || বান্থ বলে জানিতাঁম যদি সেই সমাচার । তবে 
কেন করিৰ প্রেখিলিকা তাঁর ।। কিস্কর প্রেরণ করি ভাহাঁর উদ্দেশ। 
আনিভাঁষ তীহার তত্ব আপনার দেশে । সেইজন কোন জন 
দেখিতাঁম নয়নে । কেন এত প্রেহিল্লিকা তাহার কারণে ।। এত্ত 
শুনি মণিরম্বামি লজ্জিত হইল। হেট মুড করি তথা বসিয়া 
রহিল ।॥ হোসেনবামু বলেন শুন মণিরস্বামি । তবে আর আমার 
আশা কেন কর তুমি।| স্বামি বলে দৈববাণী কোঁথায় পাইৰ । 
ভোমাঁর নিকটে আমি জীবন তাজিব || হোসেনবান্থু বলে দ্বুত 
মম বাকা ধর । মণিরস্বীমিকে বাঁটীর বাহির কর।। প্রেহির্লিকা 
পরাতব হুইল এখন। বুদ্ধি হু মূর্খ নহে অধম ছুর্জন।। অস্তঃ- 
পুর ছৈতে এরে দাও তাঁড়াইয়| | পুনঃ যেনহেন বাক্য না কয় আসিয়া | 
ইহ শুনি দৃতগণ মণিরম্থামিরে । করেতে ধরিয়া ভীয়ে বাটার 
ধাহির করে।। অপমান প্রম্বুক্ত হয়ে মণিরক্যাণি। হন্তার আতি- 
মীল্পে হইল বনগমী ॥ প্রেছিলিক] প্র:সদ্ধ ফোঁথা7 করিব । কে করে 
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ইহার অর্থ কাঁর কাছে যাঁব।। বড় বড় রাঁজাগণ বিপদে পড়িয়া । 
পণরূপি কার্য সাধে মস্ত্রণ! করিয়া! || জঙ্গলে মল হয় শুনেছি শ্রবণে। 
বনগামী হব আমি বাস্থুর কারণে || খত দিন প্রেহিল্লিকা করিলেন 
গণ। ততদিন বনে রব যা করে ভগবাঁন || বান্থকে ন|! পাইলে আমি 
না যাব নগরে |, জীবন ত্যজিব আঁমি বমের ভিতরে ।। নির্লন্্ 
জীবনে হাচনে কি ফল আছে । পুরুষ হয়ে পরাভব 
রমণীর কাছে | কোন লাজে নিজ মুখ দেখাইব আর । 
দেশে দেশে এ কলঙ্ক রটীবে আমার | হোঁসেনবাস্থুর শেকে 
করে হায় হাঁয়। মণিধম্বামি কাঁননেতে কান্ছিয়া বেড়ীয় | আছর 
নিদ্রা পরিহুরি কাঁননেতে থাঁকে। অস্থি চর্ম সার হৈল হোঁসেনবাস্থ 
পেকে | একদিন মনিরস্বামি বসি বক্ষতলে। হোঁছেনবাম্থর শোকে 
ভাসে অশ্রুজলে ॥ হাঁতেম গিয়াছিলেন মৃগয়া করিতে | মণিরদ্ষামিকে 
হাতেম পাইল দেখিতে ॥॥ মণিরস্বামি বসিয়াছে রক্ষের তলায় । 
ছোসেলবান্থর শোকে করে হায় হাঁয়।। বনুর শে।কে মণিরস্বাঘি পতিত 
কাননে । হাতেম আইল তথা অশ্ব আরোৌহণে॥। দেখিল হাতেমতাঁই 
নর একজ্রন। কামের আশায় অতি মলিন বদন || সঘনে বদলে 
নয়নে অশ্রপাঁত। ক্ষণে২ নিজ্ঞ বক্ষে করে করাঁঘাত।॥। সুস্থির অশ্ব 
গমনে আসি পদক্রস। অণিরস্বামির প্রতি জিজ্ঞাঁসে হাতেম ।। 
কে তুমি একাঁকি বসিয়া! এ কাঁননে। কাঁর শে(কে কান্দ তুমি কিসের 
কারণে || লাবণা ছেরিয়! তব হেন কোঁধ হয় । ফকীর ন1 হবে 
কোন বাদশার তনয় || কোন অন্থপাম হয়ে থাক সংঘটন। কহিলে 
ষে সন্ভুপাঁ় করিব সাধন || মণিরম্যামি বলে কব বিশেষ বিবরণ। 
তোম1 হতে হয় যদি ছুঃখ নিবারণ |॥ কে ভুমি একাঁকি সতা কহ 
এ কাননে । আমার নিকটে এলে অশ্ব আঁরোহণে ||: তোমা হৈতে 
দর্শে যদি মম কোনগুণ। নহে ফেনজ্বালিব সে নির্বাণ আগুথ |) 
মনের আগুণ মম মন মধ্যে আছে। বলে প্রন্থলিত করা রথ] গব 
কাছে। আভাদেতে হাতেম বুঝিল আপনাতে । নর হয়ে কাল্ছে 
কেন নারীর 'আশতে।। হাতেম বলে করিম্থু লত্য অঙ্গীকার । প্রাণ- 
পথে করিব তোমার উপকার || আঁমাঁনে চিননা তুমি শুন গুণধাদ | 
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ইমনেতে বাঁস হাঁতেসতাই মম নাঁম।॥ তোমার নিকটে করিলাম 
অঙ্গীকার । মস্তক দিয়া তব করিব উপকাঁর।। অনিত্য এ নর 
দেহ করেছি ধারণ । মরিলে এ দেহ হবে মাটিতে পতন || করিতে 
পারি ঘদি জীবের উপকার ॥ তার পর দেহেতে কি কার্য আছে আর 
মম মস্তক দিলে যদি হয় উপকার | নিজ শির দরিয়া কার্য সাধিব 
তোঁমাঁর || তোমাঁর মনের কথা: কহ দেখি শুনি । কি জছে অরণ্যে 
ভূমি হৈলে অভিমাঁনি ॥ বাঁদশ। বলে তুমি যদি এত দয়াঁবাঁন। দয়! করি 
রাখ মোরে দাঁও প্রাণ দাঁন || ছোঁসেনবাম্থুর চিত্র ছিল তার কক্ষেতে। 
বাহির করিয়! দিল হাতেমের হাতে ॥ ' দেখিয়া বান্ুর চিত্র হাতেম 
ভখন | অবশ্য তোঁমার কার্ধা করিব সাধন || কহ সেই কোন দেশে 
বসতি তাহার । মিলন করাব চল সঙ্গেতে আমার । ঈশ্বরের কৃপা 
যদি থাকে মম পর। অবশ্য করিব আমি তব উপকার || বাঁদশা 
মণিরস্বামি কহিছে তখন | হোসেনবাম্ুর পুন প্রেহিল্লিকা পণ || সপ্তম 
সণ্ডাল তাঁর করহু শ্রাবণ । তদছুপরে গ্রেহিল্লিকা করিছে স্যজন || 
প্রথম প্রেহিল্লিকা করিল জিজ্ঞাসন। সে প্রেহিল্লিকার অশ্যার্থে ইৈন্থ 
অভাঁজন ॥। এই কারণে বিচ্ছেদ তাঁহার সহিত। প্রেহিলিক! বুঝে কর 
ভাহাঁর বিহিত ।| হাঁভেম বলে আমি বুঝিষ মরা তাঁর । অবলম্বন মাত 
সঙ্গেচলহ আমার । হোসেনবাশ্থ প্রেহিল্লিকা যেকিছু কহিবে। অর্থ ক- 
রিব আমি তুমি বসিয়] গুনিবে || ইহাঁবলি লয়ে গেল মণিরস্বাদিরে | 
নিজ বাসে উপবিষ্ট ইমন-নগরে ॥| বাঁদশাই ভূষণ তার অঙ্গে পরাইল। 
আঁপন বাঁসেতে হাতেম তাহারে রাঁখিল।। তদন্তরে দুতগণে হাতেম 
কছিল। এক নিবেদন মম শুনহ সকল ।। যত দিন নাহি আমি নিজ 
নিকেতন । অতিথ ফকীর আইলে করিবে সেবন || পথের সম্বল দিয় 
বিদায় করিবে | সাবধানে সর্ব কার্ধয সাধন করিবে || ইহা বলি অশ্বো- 
পরে করি আরোহণ । মণিরম্বামিকে লয়ে করিল গমন |॥ ইমন-নগর 
হৈতে চলে দুইজন । বাঁন্থুর দ্বারেতে আমি উপবিষ্ট হন ॥ ভ্রভগদি 
স্বারীগণ আঁসন যৌগাইল। সৌঁপা রূপা! টাকা কিছু নজরে ধরিল | 
সমাঁদরে খাদ্য দ্রব্য করে জায়োজন। হতেম মণিরগ্ৰামি না করে 
অংণ ॥ ভ্বারীগণ আসিয়। যে বাসর নিকটে । সমস্ত বিবর্ণ জানাছল 
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করপুটে ॥॥ হোঁসেনবানু বলেন দ্বারীকে তখন । আগার মিকটে কহে 
করাহু প্রেরণ ।। দ্বারীগণ আনি পৌঁছে উপবিষ্ট কৈল। হাতেম 
মণিরে %েহে কহিতে লাগিল ।॥ হাঁতেম বলেন পথি নহি ভুইজ্তন। 
তব কূপ গুণ শুনে এসেছি এখন 1। ভোমাঁর রূপের চিত্র হেরিয়ে নয়নে । 
পুরুষ পাগল হৈল তোমার কারণে || বানু বলেন হাঁতেম শুন বিবরণ | 
জ্বয়স্বরে কৈন্থু এক নিদাঁরূণ পণ | সগুম প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিবেক 
যেই। পণকরেছি মম পতি হবে সেই || হাতেম বলে প্রকাশ কর 
স্ুবদনী। কি তোমার প্রেহিল্লিক! কহ দেখি শুনি।। হ্বৌসেনবাচ 
ঘলে হাতেম করহ্‌ শ্রবণ। প্রথম প্রেহিল্লিক1! আমি করিব বর্ণন ॥ প্রথম 
প্রেহিল্লিক! শুন এই ভার । একজন এসে এই কহে বারম্বার।। এক- 
বার দেখেছি যাঁরে দেখতে চাই আর । কে কহে এমন কথা কোন 
দেশে ঘর।। জানিযা আমার আগে কহত উত্তর । কহিলে 
বরিব আমি তোমাকে সহ্বর।॥। সেই জন কোন জন 
গরয়োজন তাকে । কোথায় বসতি তার কহিবে আমাকে | 
সগ্ডম প্রেহিলিক! সিদ্ধ করিবে যে আঅঁন। ভার সহ বিবাহ করিব 
সেই ক্ষণ।॥ হাঁতেম কহেন শুন সওদাগর জাদী। তব প্রেহিল্লিক! 
অর্থ করিতে পারি যদ্দি।। মম সহ কর তুমি এই অঙ্গীকাঁর। যাহাকে 
সপিব আমি তুমি হবে তার ।। ইহাতে অন্ত মন তুমি না করিবে । 
যাকে পাত্র দিব আঁমি তাহাকে বরিবে। এই অঙ্গীকার তুমি কর 
মদ াই।। তবে প্রেহিল্লিকার জবাঁব আস্তে ফাই || বাঁন্থ বলে এই 
কথা করিম অঙ্গীকার। তুমি যাঁরে সপিবে আমি হুব তার | 
ইহাতে কিছু আমি নাঁকরিব অনার্থা। চন্র নুরধ্য সাক্ষ্য থাক ঘতেক 
দেবতা || এই অঙ্রীকার আমি ভঙ্গ ন] করিব | ধাহাঁকে সপিবে ভুমি 
ভাহাঁকে বরিব || এইরূপে দুইজনে কৈল অঙ্গীকার । হাতেম বলে মস 
বাঁক শুন পুরর্র্বার ॥ যাই তব প্রেহিলিক! অর্থ আনিতে। নহোদর 
রহিল মম তোমার কাছেতে।। যত দিন আমি নাহি করি আগমন || 
ইহাকে রাখিব তুমি করিয়া ফন || মণিরদ্যামি রহিল তোমার 
সহরে। রাখিবে ইহারে তুমি অতি সমাদরে || বা বলে থাকুক 
তোমার সহোদর । চিরকাল হয়ে থাক হুরিষ অন্তর || খাদা এব 
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যোঁগাঁইব যথ] সমুচিত। মণিরল্বমির হেতু ভেবন কিঞ্চিত || আমার 
অতিথ-শলা আছ দরগাঁজাতে। সেবন জীবিকা এর অতিথ-শাঁলাঁতে ॥। 
অভিখ-শালীয় বাসা দিলাম ইহাঁর। যত দিন তুমি না ফিরিবে 
পুবন্বার || তত দিন বাটার বাহিরে থাকিবে । মম আজ্ঞা বিনা 
সেই আমিতে নারিবে || এতেক শুনিয়] হাঁতেম হইল বিদাঁয়। 
ভাতিথ-শালায় যণিরল্যামিকে পাঠায় |॥ স্ুপকাঁরে বাঁ কহিলেন 
তখন । মণির্ষ (পিকে রাখ করিয়া যতন | ইহ1 বলি বাহির করিল 
ক্বমিরে। সমর্পণ করি দিল স্ুপেকারের করে ।। এ রূপে রহিল স্বামি 
ফাছুর যহরে। হাতেমের ব্ত্ান্ত কিছু গুন তার পরে হাতেম 
বালুর কাছে হইয়া বিদায় । অশ্ব আঁরোহণে চলে পুলকিত কায় | মনে 
ভাবে তবে দেহে আপনার। তগ্রবাঁন কর্তৃক এই সকল সংদাঁর ॥। 
চলিল হাঁতেম মনে ভাবি ভগবাঁন। হ্বনৃষ্যোপকার কার্ধ্য করিতে 
সাধন॥। পর উপকার হেতু চলিল বিপ্িনে। একাশাত্র চলে হাতেম 
ভাবি নারায়ণে ॥ দেশে ভ্রমে ময়দানে ময়দানে । এইরূপে কাঁল 
হরে ভাবে মনে হনে ।। বন উপবন ভ্রশ্নণ করিল হাঁতেম। কাঁর সহ 
সাক্ষাঁৎ না হয় কোনক্রম | ছুই তিন দিবস হইল অবসান। এইরূপেছে 
হাতেম করেন পয়াঁন।। দৈবের নির্ধন্থ যাহা শুনহ শ্রবণে। একক 
মৃগী পলাইল দেখিল নয়নে ॥| তাঁর পাছু ধায় ব্যান্তর মৃগী ধরিবারে। 
স্ত্রী জাতিয় মৃগী তার স্তনে ছুপ্ধ ঝরে ॥ দেখিয়] হাতেম বলেন সে 
ব্যান্থেরে । নেরন1২ ব্যান্ব জ্ত্রীজাঁতি মৃগীরে || ভ্তন দিয়! ছুগ্ধ ঝরে 
দেখহ নয়ণে। পুক্রবতী হরিণীরে মারিবে কেমনে ॥॥ এ কারণে 
বারণ করি ধর্ম চাহিয়া। মরিৰে ইহার পুত্র হদ্ধের লাগিয়া |। 
কেমনে বখিবে পুশ্রবতী হরিশীরে | কিছু মাত্র দয়া নাই তোমার 
শরীরে ॥। পশুকুলে জম্ম তব ধর্ম্ম পানে চাও। মৃগীর বদলে তুমি আমায় 
ধরে খাও || হাতেনের বাঁকা শুনি ব্যান দাঙাইল। ষময় পাইয়] সেই 
মৃগী পলাইল ॥ ব্যান্বংবলে শুনছে হাতেম নামদাঁর।। কেন ছাঁভাইয়] 
দিলে আমার আহার || বিত্ুছেদ কণ্ম কাঁন ধর্লে গ্রকাশিলে ।"আম।র 
আহারে কেন বিস্ম জন্মাইলে | হাতেম আগার নাম জানিলে কেমনে । 
বিশতছেদ বাক্য কেন কহিলে এখানে || ব্যাস্ব বলে তোমায় আমি চিনি 
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কেমনে । পুত্রব্ভী হরিণীর রক্ষার কারণে || সর্ববজীবে দয়া তৰ শুন গ্রণ 
ধাম । এ কারণ জানি হাতেম তব নাঁম | পর উপকারি হাঁতেম-শুনেছি 
অবণে । তাহার প্রমাণ আঁজি দেখি নয়নে ॥| পুভ্রবতী মৃগীর স্তনেতে 
ছুগ্ধ ঝরে। ভাঁহ| দেখি দয়া হৈল তোমার শরীরে || পণ পক্ষ 
সারে জানে যে* আখ্যনি। একারণে বলিলাম হাতেম তব নাম 
আঁর এক কথা হাতেম করহ বিচার । পর হিৎসা করি কৈজে পর 
উপকার | হিংসা করিলে তুমি আঁমার আহারে । এই কোন ধর্ম 
ভব কহভ তৎপরে ॥ বিত্তচ্ছেদ. কর্ম কৈলে ধর্ম নষ্ট করি । আঁমাঁর 
উপায় কি ক্ষুথায় আমি মরি ।| জীবন আঁকুল মম হইল ক্ষুধায়। 
করহ্‌ হাতেম যাঁতে ছুইদিক্‌ রক্ষা পাঁয়।। তবে জানি তুমি হাঁতেম 
নাম ধর । আমার ক্ষুধায় যদি আহাঁর দিতে পাঁর || হতেম বলেন 
বাণত্র বলিলে প্রমাণ । পুর্ধেতে বলেছি আঁমি তব বিদ্যমান |) 
পুজবতী হরিপণীর পরাঁণ বাঁচাও। মৃগির বদলে তুমি আমায় ধরে 
খাও ।। কেন বা করিব আমি তোম। অবিচারে। আঁমিত 
প্রস্তত আছি তোমার আহারে ॥ ইহা বলি হাতেম 
নিক্প মাংস কাটিল । খও বলি ব্যা্ত্রের সন্মুখেতে ধরিল|। 
শার্দ,ল হাতেমের মাংস করিলেন পাঁন। জঠরাঁনল হৈতে ্গীত্ল 
কৈল প্রাণ ॥। বাত বলে হাতেম তুমি শুনহ শ্রবণে। ইখন 
পরিহরি কেন আইলে কাননে | ময়দান কানন এই সব কঠিন 
স্থান। কিহেতু আইলে তুমি কহ বিদ্যমান || হাঁতেম বলেন ব্যাস্ত 
শুন মন দিয়া । যে হেতু আইস্থ আমি ইমন ত্যজিয়া। খরজা- 
ষের বাঁদশাজাদা নাঁমেতে দণির। তাঁর উপকার হেতু হয়েছি 
বাহির | সাহাঁবাদে ছিল বরজঞ্ক সওদাগর ৷ তাঁর কম্ত| হোঁসেন- 
বানু পরী বরাঁবর। পড়িয়া মণিরস্বামি আশায় তাঁহার। পাহাড় 
কাননে ভরমে কাতর অন্তর | মুখে বলে হাঁয় হায় বক্ষে করাঘাঁত। 
কেৰ হাঁনিল বিনা মেঘে বজ্ঞাঘীতি।। ভগবাঁনের জীব ষ্দি এত কষ্ট 
পায়। তার উপকার হেতু আইস হেখাঁয়॥ কোনরূপে পারি তার 
করিতে উপকাঁর। এই হেতু কাননেতে ভ্রমণ আমার ॥ হোসেনবান্থুর 
সেই বিরাহ কাঁরণ। করিয়াছে পণ এক বড় নিদারণ।। সপ্তম 
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প্রেহিল্লিক তার অর্থ যে করিবে। হোসেনবাম্থ সেই বরে বরণ 
করিবে || প্রথম গ্রেহিল্লিকা বাঁন্থ কহিল মণিরে। একবার দেখিস 
পুনঃ দেখতে চাই তারে।। সেইজন কোনজন জানিয়। কারণ। 
এই কথ] বারস্বার ৰলে কোণজন || কোথায় বসতি তার কিবা নাম 
ধরে। তাহার তদন্ত জানি শুনাও আমারে ॥। নাজানি সে কোন দেশে 
থাকে কোৌনখাঁনে। পুর্ব পশ্চিম কিন্বা! উত্তর দক্ষিণে || ব্যাপ্র বলে 
জানি আমি তাহার মোঁকাম। সংসারের মধ্যে দস্তাবেদ| তার নাম || 
হাতেম জিজ্ঞাসিল সেই কোন দিগে। কহিতে লাঁশিল ব্যাত্র হাতে- 
মের আগে ॥। এখান হইতে যবে করিবে গমন । কত দুরে হবে 
সেই পথের মিলন || ত্যজিয়! বাঁমের পথ ঘখন যাইবে 
দন্তহাবেদির পথ অবশা পাইবে 1 হরিণী করিল দয়া 
হাতেমের তরে । তব কার্ধ/ সিদ্ধ যেন ভগবান করে।। এতেক 
বজিয়। মৃ্ী বসের কাঁছে গ্েল। হাতেম ব্যাত্বের ঠাই বিদায় 
হইল।| ময়দান ত্যজিয়া উঠে পথের উপর | পদ বেদনায় হাতেম 
হইল কাতর ॥॥ বেদনা হৈল ভারি লিতে নাহি পারে । এক 
বক্ষ তলে হাতেন শয়ন করে ।। শৃরখীল শৃগালিনীর ধাঁসা সেই- 
খানে । আহার করিতে তারা শিয়াছিল বনে ॥| পুনঃ সেই বক্ষমূলে 
আইল দুইজনে । হাতেম শয়নে আছে দেখিল নয়নে ॥ শৃগাল বলে 
চিরকাল আছি এই স্থানে। মনুষ্য আলিতে কু ন। দেখি নয়নে | 
অকন্মাৎ হইল যে মন্থুযোর জাঁগন। কি আচে অদৃষ্টে আজি নাজানি 
কারণ।। শৃ্গীলের প্রতি তবে কহে শৃীলিনী। হাঁতেম ইহার নাম 
আমি এ'কে চিনি || ইমনের বাঁদশ! এই সাঁধু সদাঁচার । আইল করিতে 
তিনি পর উপকায় | শৃগীল বলে তুমি এরে চিনিলে কেমনে । হাতেম 
ইহার নাম সহর ইগনে || শৃগাঁলী বলেন হাতেম সাধু সদাঁচার। সদত্ব 
করেন ইমি লোক উপকার ।। পরের ভাল করে হাতেম পুণ্যবান। 
পর উপকার হেতু দেয় নিজ প্রাণ।। পরের ভাল হবে বলে ভ্রমে 
বন্থ দেশ। ময়দাঁন কাঁননে কত পাইলেন ক্রেশ ॥| শৃগাল বলে কহ 
তবে শুনিব শ্রধণে। কি হেতু হাতেম কষ্ট পায় এই বনে।॥। 
শ্গালিনী ধলে শুন তাহার বিবরণ। বনে কষ্ট পার হাতেম যাহার 


হাঁতেমতাই। ঙ্পী 


কারধ1। ক্ষতলে শয়লে আঁছেন যে কারণ। তাহার তদন্ত ছিছু 
করহ, শ্রবণ।| উদ্বান. নামেতে এক ময়পাঁনোপরে । সেই স্থানে 
এক ব্যান আহারের "ভরে ।। হরিণী খরিতে যায় সেই ময়দানে? 
দৈবযোগেতে হাঁতেঘ গেল ফেইখাঁনে | ছুষ্চবতী মৃগী এক ছিল. 
তথাকাঁরে। শাবক হয়েছে ভার স্তনে হুধ ঝরে।। সেই হরিণীরে 
ব্যাস্ত খাইতে ধতিল। -কত দুরে হাতেম সে দেখিতে পাঁইল 1. 
হাঁভেম.বলেন রাত দেখহ নয়নে পুজ্রবত্তী হরিণীর ছুপ্ধ ঝর 
স্তরে ॥। যদি তুমি,বখ:এই হুরিণী জীবনে । মরিধে ইহার বতজ্ঞ- 
ছুগ্ধের কারণে ।| ইহার কারণে তুমি মৃগী ছেড়ে দাঁও। হরিনীর 
বদরে আগায় ধরে খাঁও।। ব্যাত বলে অনাহারি হয়ে আছি; 
আমি । মম খাদা বস্তব কিছু এনে দাও ভুমি || হাতেম শুনিয়া 
তবে ব্যাপ্রের বচণ। খাদা দিল নিজ উরু করিয়া ছেদন || নিঅ' 
অঙ্গ কাটি কৈল পর উপফাঁর। মেইদরদে পতিত হইয়া কাঁতর | 
শির বলে কহ শুনি ইহার উপায়। কিসে পরিত্রাণ পাবে ঘায়ের 
দ্বালায়। হাতেমের পদের ঘা ভাল হবে কিসে। 'শিবানী বলে. 
এর ওষধ নাহি দেশে ॥॥ মাজেন্দাঁন দেশে এক পরি কলেবর।* 
সরোশির শোতে শিরে দেখিতে সুন্দর || পরির অভিপ্রায় সেই" 
পাওয়া অন্ুপায়। কচিন মুল্ল,ক তাঁর কেব| সেথা যায়।। তাঁর, 
শিরশ্ছেদ -ঘ্বত যদি পাওয়া ঘেত। হাঁতেমের উরুদেশে দিলে তাল্স' 
হত।॥ শিব] বলে হাঁতেমের থাঁফিত অন্চর ৷ মাঁজেন্ান শি], 
ভার করিত উপকার ॥ শৃ্গাল বজেন তুমি শুন শৃগালিনী। লপ্ডঘ 
দিরস যদি থাঁক একাঁকিনী || স্ধাদ| থাকিবে তুমি 'হাঁতেসের 
কাছে। যাই আমি সেই পরীপশ্ যেথা আছে। যত দিন আসি 
পুনঃ না আসি ভ্রমিয়া। কোথাও না.যাঁবে তুমি হাতেসে তাজিয়| 
শৃগালিনী রলে আমি ৫কাঁগায় ন| যাব! এইখানে হাততগেক 
কাছেতে 'ঘ[কিব-।। মাজেন্দ।ন খাও ভুমি তৎপর হইয়1। যথা পা 
নেই পর্িরূকে 'আন: গিক্1 1) .পিশু হৈত়ে হয় যদি সঙ্গয্যের কর্ণ ॥ 
কহা- উছুতে-জার কির] আছে বল-ধর্স || বুখাতি. হইবে জন গর 
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উপকারে । এর তুল্য পুথা কার্য কি আছে সংলারে ॥ পর উপ-. 
কারি হাতেম নহে. সাধারণ । তাঁর উপঞ্চারে তুমি করহ্‌ মনন।। 
শিবা কুলে করিয়াছি জনম: গ্রহণ । পুর্বে কত কৈনু পাঁপনা যায় 
বর্ণন ||. নাহি জানি ধর্ম কর্মা পশুত্ব আচার ॥ করিতে নারিস্ 
এ লোকের উপকার || এ বড় সময় দিয়াছেন ভগবান । যদি পার 
হাঁতেমের জুড়ীইতে প্রাণ । শ্গাল শৃশীলিনী ইহা! ছুইজনে বলে। 
হাঁতেম শুনিল সব পড়িয়|ভূতলে ॥ উদ্চিতে অশক্ত হাতেম পড়ে 
খরানে। তগবানে প্মরণ করেন: মনে মনে।। শৃগাল চলিল: 
তথা হইয়া বিদায় । ছুইতিন দিবসেতে পৌছিল তথায় || বৃক্ষতলে 
পরীপশ্ু নিদ্রযোগে আছে ॥ চুপে চুপে শৃশগীল গেলেন তার কাছে?। 
অচেতনে নিদ্রা যাঁয় সেই তরুতলে। চুপে চুপে শিবা যে ধরিল তার 
গলে ।। দন্তাবাতে তার শিরচ্ছেদন করিয়া । যুখে করে শৃগীল উত্তরিল 
নিয়! || যথাঁয় হাতেমতাই ছিল ময়দনেতে | শিব! আনি উপবিষ্ট হৈল 
দে খাঁনেতে ॥। পরিরূর মস্তক দন্তাঘাঁতে ছেঙ্গ কৈল। তাঁহার নস্ত- 
কের স্বৃত চিরিয়া লইল || শৃগাল শৃগীলিনী তাহার! ছুইজজনে। উপ- 
বিষ হইনে হাতেম সন্িধানে ॥ তগবানের কৃপার মেই হাঁতেম উঠিল। 
শৃশীলের প্রতি হাতেম কহিতে লাগিল ॥ এক জনে বখিয়ে হাঁচালে 
এক জনে। তার অপরাধ বল কে লবে এক্ষণে ॥ পরিরূর মস্তক 
চিরিয়! যে এখন | তাহার যন্তবক-স্তে বাচাঁলে জীবন || জীব হিংস| 
কৈলে তুমি আমার কারণ। বল এই পাপকেবা করিবে গ্রহণ ॥ 
এই পাপ. দেহে আর নাঁহি প্রয়োজন । জীব হিৎস| কৈলে তুমি 
আমার কাঁরণ।॥ শুখাল বলে তুমি নাকর মনস্তাপ। জীব হিংসা 
করেছি আমার হবে পাপ।। জীব হিংস| কৈল্তু পাঁপ হইবে আমার ॥। 
তুঁমি ভাঁল হৈলে ভব কৈনু উপকার ।) ইহী শুনি হাঁতেদতাঁই নিঃশক 
হইল। উরু ক্ষত হইতে সেইনিস্তার পাইল।। হাঁতেষতাই বলে 
ভাল করিলে আমার | কি দিয়া করিব আঁমি তব উপকার 9) আজ্ঞা 
কর. কোন কার্ধয করিব সাধন। -ঘাঁচিঙ্গী করহ তুমি খাহ! তৰ মন )। 
শিক ঘলে উপকাঁর কি করিবে তুমি। এক কার্য আছে তবে কষ্ছি 
শুন আমি || চোপকান নাঁমে এক পশু ছুরাচার'। ব্ছতর হিংল 
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সেই করে যে আঁমাঁর ॥| এই ময়দান মধ্যে তাহার আলয়। :বন্ছ 
হিংসা করে মেই পাপ ছুরাঁশয়।| বাঁস করা ভাঁর সেই পশুর জ্বালায় । 
যত বৎস্য হয় মম সব ধরে খায়।। করিতে পীরেন যদি শাসন 
তাহার। তবে তোম। হৈতে হয় মম উপকার ॥ চোঁপকাঁনে নিধন দি 
করিবারে পার। যত দিন জীব নাম করিব তোমার | হাঁতেমতাই 
বলে তাঁরা থাকে কোন স্থানে । -দেখাইয়। দিবে -আঁইস সেই 
ময়দানে ।| শৃশীল চলিয়া গেল দেখাতে চৌপকাঁনে। দেখা ইয়! দিল 
সেই থাকে যেই স্থানে। হাতেম আসিয়! তৃখ| করে অন্বেষণ । আহার 
করিতে রে গিয়াছে চোঁপকাঁন || বসিয়া হাতেমতাই ভাঁর বাঁসাঁপরে ॥ 
আইল চোপন তথা হাতেম বরাঁবরে। হাতেম বমিয়। ঘঁহে দেখিবার 
পায়। শীত্রগতি ত্রান্তত হয়ে আইল তথাঁয়।। হাতেম নিকটেব্ফালি 
উপবিষ্ট হৈল। ক্রোধ করি হাতেমেরে কহিতে লাগিল )) গুনয্ে 
মন্থষ/-জাতি ছুরাজ্া পাঁমর। 'কোন লাঁজে বসিলে মম আম 
উপর ॥ পলায়ন কর ছুউ রাখি নিজ মান। নহে দস্তাঘাতে বিদারির 
ভব প্রাথ।। -শুনরে মন্ুষ্য-জ|তি বুকে নাহি ভর।.” কোন লাজে 
ৰসিলে মম আসন উপর || কার সাধ্য আঁমাঁর গআাসনে বসিবাতর 
কোথা হৈতে নর-জাতি 'এলি হেথাকরে।॥ যৌদ্ধাপতি হও.যুদ্ধ 
কর মম সনে। নতুব। পলায়ে যাও আপন ভবনে ॥ হাতেম বঙ্গে 
ক্রোধ কেন করহে চোপকান। না আসি তোমার সনে করিবারে রণ ॥। 
এক উপদেশ আমি করি জিজ্ঞাসন। জীব হিংস| 'কর কেন উদর 
কারণ।। অহিংস! পরম ধর্ম না জান পাঁষড। পরকালে সমুচি 
পাবে এর দণ্ড।। জীব হয়ে জীব ছিংস! কেন তুমি কর। এ পাঁপাক্মা 
দেহে কেন থা প্রাণ ধর || চোপকান বলেন শুন পাপাত্স! অজান। 
যে যাহার 'আহার দিলেন ভগ্বান। মাংসাহারি জীৰ আমি মাংস 
পেলে খাই।: সে প(পের বিচার আঁমাঁর কাছে নাই।। যে ঘাঁর 
আহার. স্থজন করিল বিধাতা । তাহীরে বধিতে পাপ শুনি নাঁই 
কোথা ।) শুনরে প।পান্সা জাতি বলি “তোর কাঁছে। আহ।র করিতে 
পাপ ফোন শাস্ত্রে আছে ।। কিএান।ম ধর তুমি কোথায় বসত়ি। 
“সতা করে কও তুমি হও কোনজাতি || ইমনের বাদশা হাতেম নাম খরি। 


5. হাতেমতাই। 
জীর উপকারি আমি যবন আঁচারি 1 যবনের নাম ফদিচোপকখন গুদিল। 
হাঁসিতে২ ধুলায় পতিত হইল || হাতেম বলে ছুসানস্হাসকি কাঁরণে। 
ঈস্টন হাসি তব জেতের কথা শুনে || জাতীয় ষবন তুমি গৌহত্যা কর । 
আপ্ত ছিদ্র জ্ঞান না পরের ছিদ্র ধর?। আমি পণ্ড জাতি ক্ষুদ্র জীব 
ছিংসা, করি। তুমি কেন মস্ত গাভীর গজে দাও ছুরি: বলছে 
হাতেম শুনি ভৌষার বিচার ।- রেমন করে কর তুমি জীবের 
উপকার ॥ পুভ্রবৎ ভাঁবি গাভী করহ পালন । তাঁর গলে অন্তর দাও. সে 
ধর্দ, রেমন।।' গৌহত্যা পাপী অক্ষে জ্গম' তোমার। আধ ছিঞ্ 
নাহি' জান পয়ের বিচাঁর।। গৌহত্যা পাপাচারি ছু: ছুরাঁচার । 
আর্মি" তোমায়, আষি- করিব: সংহাঁর। তার পর. খাইক শৃগাল 
খবগালীকে। তদন্তরে খাঁর ভার. বৎস্য: যাহা খাকে 11. আবশিক্ট 
ধা ধংস করিব তাহার । যেন রাম হচ্তে রারণ-বাশের সংহার ॥ 
হাছেম ভাঁবিল মনে পণ্ড ধে:চোপকাঁন ॥ :হিতোপদেশ কতু না করিল 
গ্রইগ 1: চক্র কুর্ধ্য সাক্ষী থাক যত ছেব্গশ |. ধর্ম নাহি. মালে 
গঞ্জ. ছুষ্ট চোপকান।॥ ইহা বলি'চোঁপকানে মারিল আছাড় ।তাজিল 
মাখার খুলি চূর্ণ হৈল .হাঁড়।। হাতেম কহিল, আসি- শৃ্নালের 
ই $ মরিজ চোঁপকাঁন তক স্টিল বাঁলাই।। আঁননেতে থাঁক আঙ্ি 
ছুইম্, বিদগয়।' এক্ষণে চলিম্থ আমি 'দক্তঁহাবে 'দায়। ইহা! বলিয়া 
ছাতেদ: বিদায়, হইল। শৃর্খালিনী, শৃগালকে কহিতে লাগিল.) 
প্রকেলা-হাতেম মায় দন্ভাঁহাঁবেদ(তে। যাইতে. উচিত হব হাঁতেম 
বঙ্গে |. শীল বলে যাৰ আমি হাতেমে রাখিতে | দস্তাহ্ঠবেদাস্স 
বার হাতেম সঙ্গেতে || হাতেম বলে দেহ মোরে পথ দেখাইয়া) 
একফাক্ষী যাইব আপি ঈশ্বর ভাবিয়] | শিবা কিছু ঘুর. গেল ভাঁহীর 
সঙ্ষেতডে। হাতেম পম্চাতে কথ! কহিতে কহিতৈ ।। ছুই পক আছে 
ফিছু ছুর খেলে পাবে। বামভাগে যাও যদি দিপদে পড়িবে ॥ 
গল্প দুর পথেতে সঞ্ধট আছে তায়। এ কারণ সেই পথে কেহ 
মাহি খায় ।। যেই জন জানে সেই সে নাহি যায়। হরঘিতে 
হায় সেই দন্তাহাকেদায়।। হাতেম বসেন আমি সেই পথে খাব। 
নিথমের,-পথেতে কতেক কষ্ট পাঁব।। ইহ| বলি হাডেমতাঁই হইল, 


বিদাঁয়। কভ দুরে ছুই পথ দেখিবাঁরে পায়।| একাকী চলিল 
কেহ নাহিক সঙ্গেতে। উপবিষ্ট হৈল এক তল্লুক দেশেতে ॥ 
ল্ল.কের বাঁদশ!| সঙ্গে করিয়া লক্কর। ভ্রমিতে আলিয়। ছিল ময়দান্‌ 
উপর ॥ হীতেমেরে দেখিয়া! যতেক দঁতগণ। ভ্পুকের বাদশাঁকে জানায় 
বিবরণ || মনুষ্য জাতি একজন পৌছিল আসিয়। বাদশা! বজে 
মম স্থানে আন, তারে গিয়া ॥॥ বাঁদশার আজ্ঞা! পায়ে যত দৃতগণ ॥ 
হাঁতেমে লইতে সবে আইল তখন || বাঁদশার দত সহ হাতেম আইল। 
তাহারে দেখিয়! বাঁদশ। জিজ্ঞাস] করিল ॥| বাদশ! বলেন কহ তব কিব!ু 
নাম। কোঁন দেশে বাঁস কর কোঁথ| তব ধাম ।। বোঁধ করি হাঁতেমতাই 
হইবে আপনি । শাসগেতে যোদ্ধাঁপতি বীর চুড়াঁমণি।। আঁসিয়] করিলে 
মম আনন্দ অপার। কহত শুনিব আমি বৃত্তান্ত ভোমাঁর।। আছে এক 
আমার অবিবাহিত তনয়] | তোমাঁকে প্রদান করি সস্ভোঁষধ হইয়! || পরম 
ধার্মিক তুৰি জানিম্থু কাঁরণ। মম কম্ঠা সহ তোমায় করিব বরণ। 
শুনিষ্ণা হাঁতেশতাই ভাবেন অন্তরে। তল্লুকের দেশে এসে পড়ি 
কি ফেরে।। বাঁদশা বলে হাঁতেম তুশি কিতাব অন্তরে । বিবাঁহের 
কথ| তুমি কহত তৎপরে ॥| হাঁতেম বলে যে কারণ হয়েছি বিযুখ । 
আঁমিত মনুষ্য জাতি তুমিত তল্লুক।॥। তব কণ্থা বিবাহ যে করিব 
কেমনে । কি রূপে মিলন হবে তলুকের মনে ।॥ মন্থুষ বিবাহ 
করে তল্লুক তনয়] | হাসিবে কল লৌক একথ! শুণিয় || কোন শাস্ত্রে 
আছে কল না পাই ভাবিযা। মন্থুযা বিবাহ করে ভল্ল,ক তনয় | 
তল্লধকে লয়ে মুল্ল,কে ঘাইৰ কেমনে । এ কারণে তাবিতেছি নিজ 
মনে মনে || বাদশ] বলে বঙ্গ ভাষাতে শুন্তে পাই । পাঁণুবংশে 
জন্মে ছিল পাঁগুব পঞ্চতাই॥। পঞ্চতাঁই তাহারা যে মনুষ্য হইয়া। 
ভীম বিয়া করেছিল রাক্ষন-তনয়া ॥॥ রাঁক্সের কনা সেই পরম 
রূপমী । শুনিয়াছি নাম তার হিডিস্বা রাঁক্ষদী || তাঁর ভাই অর্জুন 
পাতাঁলেতে গিয়!। শুনেছি নাগের কমা করেছিল বিয়া ।। অতএব 
হাতেম তুমি নাহি কর তয়। পরস্পর আঁছে এই তোমা বলে নয় ॥ 
পর উপকারি তুমি নাম হাতেমতাই। পণ্ডিত হইর| তুমি শান্তর জাল 
নাই।। বক্ষ ভ'ষায় সমন্ত শাস্ত্রের কথন । তাহা নাহি জন ভূমি বুঝিস 
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এখন ॥| বিশেষতঃ মম কন্যা নহে সংস্কার । মন্লুযোর জঠরেতে জনম 
তাহার।। মন্ুষা আকার কন) অতি চমংকাঁর | তাহারে হেরিলে মন 
ভুলিবে তোঁদীর || হাঁতেন বলে আঁমি একজনে আশা দিয়া । আপি- 
ফ্লাছি তারে আশাপথেতে রাখিয়া ॥ মন্থয্যের উপকাঁরে করেছি 
গনন। পথেতে বিবাহ করি সে ধর্ম কেমন। মরিবে মণিংস্বামি 
আঁমাঁর কারণ। পরকাঁলে হইব এ দণ্ডের ভাঁজন || || বাঁদশ| বলে 
বিবাহ ধর্শশস্ত্রে বলে। কেমনে অধর্মা হবে বিবাহ করিলে ॥। শ্থজন 
করিল সংসার বিবাঁহ কাঁরণ। বিবাঁহ উকলে সন্তোষ হবে নারায়ণ ।। 
এক দাঁসী বাঁদশাজাদ| করিল প্রেরণ। ত্বরাঁয় আঁনহ কন্যা হাঁতেষ 
কাঁরণ।। দাঁদী পাঠাইয়া কনা! ভথায় আঁনিল। কন্যাঁকে হেরিয়া 
হাঁতেমভাঁই ভুলে গেল।। হাঁতেম বলে কিবা রূপ ল্লংকের কন্যা । 
বিধি বুঝি বিড়ম্বন কৈল মম জন্য | পালঙ্ক উপরে বসি শশি 
অভিপ্রায় । হাতেম ভাঁবে কি হইবে কিকরি উপাঁয়।। অন্তঃপুর 
খধ্যে আমি করেছি গমন। কোনমতে কিরূপে করিব পলায়ন ॥। 
কন্যার রূপ দেখে যদি ভুলে যাই আঁমি। আমার কারণে পাছে 
মারা যায় স্বামি ॥। আঁশাপথ নিরক্ষিক্কে স্বানি মার যাবে। ইহাঁর 
উচিত দ& জামারে ফলিবে ॥। মণিরল্ামির হেতু হাঁতেমের ভীবনা। 
হায় বিধি কি ঘটালে আমার যন্ত্রণা ॥। হাতেম বিরস মনে 
ভাবেন তখন। কি রূপেতে হেখা হৈতে করি পলীয়ন || ভল্লক 
যুঝিল তবে হাতেমের মন। বিন] ভয়ে সিদ্ধ হইবেক প্রয়োজন || 
ইহা তাঁবি ভল্লুক কহিছ্ছে হীতেমেরে । বিবাহ না করিলে বদ্ধ 
রাখিব তোমারে ॥ স্বদেশে পুজাতে রাজ! সর্বশান্ত্রে জাণি | বিদেশে 
কে আছে তব কহ নেখি শুনি।। নাঁ কর বিবাহ যদি না শুন 
বচন। কারাঁমধ্যে হবে তব এ দেহ পতন ।॥ এতেক শ।নন করি 

বায় রাখিল। চতুঙ্দিকে দুতগণ পাহারা থাকিল || কান্দিতে” 
ভবে সজল নয়নে । কারাঁদধ্যে হাতেম ভাবেন ভগ্বানে ॥ তুমি 
রাম তুমি রহিম তুমি নিরগন। তুমি না| রাখিলে মোরে রাখে 
কোন জন || নিরাহার। রহিল হাতেম কার।গাঁরে। নয়নেতে নিদ্রা 
আদি আকর্ষণ করে।॥। একজন পীর আসি কহে ন্বপনে-ত। কত 
দিন রবে হাতেম কারার মধ্যেতে ॥| বিবাহ না কর কেন তর্ক 


তনগা। কাঁরামধ্যে কউ পাও কিসের লাগিয়া ।। ভল্ল,কের বাঁকাতে 
বিবাহ তুমি কর। সর্ব্ব কাঁধ্য সিদ্ধ হবে মম বাক্য ধর।॥॥ মনের 
মধ্যেতে হাতেম না কর সন্দেহ। ভল্ল,কের তনগ্ীকে করহ বিবাহ ।) 
কন্যাকে বিবাঁহ কর ত্যজে লোৌকলাঁজ। জীব রক্ষা হবে তব সিদ্ধ 
হবে কায ॥ বিবাঁহ করিয়। কর কার্ষের সাঁধন। নহে কারামখ্যে 
কেন ত/জিবে* জীবন ।| তব মৃত্যু হইলে মরিবে মণিরস্বামি। 
বিফল হইবে সব্দ কি করিবে তুমি ॥॥ ত্বপনে কহিয়া পীর বিদায় 
হইল । নির্য় মানি হাতেম উঠিয়া বমিল॥ লীর রূপে ব্বপনে 
কহিল ভগবাঁন। বিবাহ ন1) করিলে মম দণ্ড হবে প্রাণ ।। প্রাণ- 
দণ্ড হইলে যে সকলি বিফল। কোঁথা রবে মণিরম্মামি হারার 
মকল।। আত্মা নাশ করিলে তাহাতে আছে পাপ। কত কাল 
এ পাঁপে তুষ্জিব মনস্তাঁপ।| ভাঁবেন হাতেম আর কি কা্ধ্য করিব। 
পুনঃ বিবাহের কথা কেমনে কহিব || ভগবান পুনঃ মতি দিল 
বাঁদশারে। পুনব্বার ডাকিয়া লইল হাঁতেমেরে || বাঁদশা বলে কারা 
মধ্যে কেন কষ্ট পাঁবে। বিয়া করে পরম স্বচ্ছন্দ বেড়াইবে ॥ 
ছাঁতেম বলে কন্ঠকে বিবাহ করি আমি। মমস্থানে আগে এক 
সতা কর তুমি ।॥॥ তোমার তল্নক দৃত যত জন আঁছে। কেহ না 
আমিতে পাঁবে আমাদের কাঁছে।। বাঁদশা বলে তব বাক্য করিম 
স্বীকার । তব কাছে তল্লংকেরা নাহি যাবে আর |॥ তোমাদের 
নিকটে ভল্ল,ক নাহি যাঁবে। সত্য অঙ্গীকার আঁমি করিলাম ইবে ॥ 
তব কাছে তক্পক না যাবে কোনক্রঘ। তাহ।র চিন্তা আর না কর 
হাতেম || ইহা! ভাবি হাতেমেরে করম্থ করিয়1। জরীর বিছান! 
পরে বন।ইল টৈয়া। হিন্ুমতে লিখিলাঁম হাঁতেম ধিবাহ। ইহ! 
শুনি ঘনে কেহ করোনা সন্দেহ || হিন্দুর বিবাহে দ্বিজ যবনের কাজি। 
হিন্দুর মতে যবনের কন্ঠা হল রাজি ।। বঙ্গনতে পুত্প মালা লয়ে 
করতলে ! বরমাল্য দিল কন্ঠ] হাঁতেমের গলে ॥॥ যবন ভাষায় ভারা 
কাজিকে ডাকিয়া । হাতেমের বিবাহ দিল কলেম] পড়িয়1। তদন্তারে 
লয়ে গেল মহল ভিত্তর। মথায় ভল্লুক কনা পালক্ক উপর 
লাহানা গদীর পরে জটীর বিছান]। সাচ্চা চান্দোয়! তাঁর চারিদিগে 
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ঈীন! ।। নাঁনারপ আভরণ অঙ্গেতে পরিয়া। পালহ্বেতে বসে কষ্ছা 
্ুবেশা হইয়া তনয়ার করে ধার বাদশা তখন। হাঁতেমের 
ছস্তোপরি করিল অর্পণ।| ব!দশ] চলিল করি কন্থা সমর্পণ । কণ্ঠ 
সহ হাতেমতাই করিল মিলন।| এইরূপে থাকে ট্হে আনন্দিত 
মনে । বাঁদশাঁই ভোগ করে না যায় বর্ণনে || কগ্ঠা! সহ জামতাঁকে 
করয়ে পালন। এইরূপে হাতেষ করে কালযাঁপন | একদিন হাঁতেম- 
ভাই বসিয়া বিরলে। কহিছে কম্থার প্রতি পরম কুশলে ॥| আইন 
একের কাঁ্ধ্য করিতে সাঁধন। একে ছুই হইল মম অদৃষ্ট কাঁরণ। 
অদষ্টেতে যাহ! ছিল হইল আঁমার। কে পারে লঙ্ঘিতে লিখন 
বিধাতার ॥ একবার যদি তুমি বল বাঁদশায়? ছুই দিবসের মত 
করহ বিদায় ।॥ সফল করিয়া কার্যা আসি পুনরায়। চিন্তা কিছু 
না করিবে আমার কথায় ।॥। কহে দাস সরকার তাঁবি .নারায়ণে। 
মিছা কাজে গেল দিন কি করি এক্ষণে ॥। 


ভল্লুক বাদশার নিকটে হাঁতেমের বিদায় প্রার্থন! | 


পয়ার । 


হাতেম কহেন শুন বাঁদশার তয় । কিঞ্চিৎ সাহায্য কর আমার 
লাগিয়া || ভব জনকে জাঁনাঁও মম খিবরণ। মণিরত্ষাসির কার্য 
করিব দাঁথন | শুনিয়া হাতেম বাক্য তল্লক ছুহিতে। জানায় 
সমস্ত কথা পিতাঁর অগ্রেতে॥। করপুটে ভল্লুকিনী বলে শুন পিতা। 
ঈ্তাহাবেদাঁতে যাঁবে ভোঁমার জামতা।॥। কিছু দিন পরে করিবেন 
আঁগমন। আপনার সব কার্য; করিয়! সাধন || বাদশা বলে তুমি 
মাঁদ রাজি আছ তাঁয়। বিদায় দিলম আমি তোমার কথায় ।। 
কণ্ঠ! বলেন হাতেম বড়ই ধার্মিক । সত্যবাদী জিতেক্র্রিয় ন] কহে 
অলিক || বিদীয় করিল বাদশ] হাঁতেমতাইরে । আজ্ঞা করিল বাদশা] 
আপন লক্করে ॥। তল্ল.ক বলেন শুন যত অন্ুচর । হাতেমের সঙ্গে 
গমন করহ সন্বর 1। দস্তাহাঁবেদায় হাতেম করিবে গমন। অন্ুবল 
হয়ে যাও ঘত সেনাগণ || হতেন জীন্ায় কার্য; সাধন করিবে। 
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দন্তাহাবেদায়: দিয়া এখাঁণন আসিবে ॥॥ এত বলি দৃত্তগণ করিল 
প্রেরণ। হাতেমের' সঙ্গে যাঁয় সহচরগণ || ভল্ল.কথণ আনা পাইয়া 

কাদশাঁর | বিদীয় করি হাতেমে নিজ অধিকার ।। একাকী হাতে 

চলিলেন পরী মাঝে । ঈশ্বরের নাম তাবি হৃদয় সরোজে || এই 

রূপে কতদিন যায়ি গত হয়ে। বাঁলুচর না এ্রীমে উত্তরিল গিয়ে ।। 

এমন ময়দান তাঁছে আপদ না দেখে । ভূমিতে পড়িয়া! হাঁ.,তম 

ভগবানে ডাকে ।। বেলা অবসীন কালে রে তথ! গিয়া । এক 

পাত্র জল' আর খাদ, দ্রব্য, লইয়1) একজন ফকিরে কিছু খাঁদা 
আর্য দিল । হতেন ভগবানের স্মরণ- করিল || একাদন-হুতেদ, বনিক! 

ময়দীনেতে। যাইতে য।ইতে- পাহাড় পাইল দেখিতে ॥ স্থির চিত্তে 
হাতেম নিরীক্ষণ করেবসি। আজিম আঁজদাহা। এক উত্তরিল জাঁপি |) 
হাতেম তয়ার্ত হয়ে সাধু মহাঁশত।. চারিদিগে নাহি পায় পলাবার 
গথ।। আজিম 'আজদাহা নামে সর্প অজাঁগর ।॥ দেখিয়া] হাডেষ 
হৈল ভয়েতে কাতর ॥। অজগর: দরপনে, ভয়ে ভীত কান্ত । হাতেম 

।গলায়নের পথ নাহি পায় | ছেনকাঁলে-নিশ্বীস টানিল অজাগর 

ছাঁতেম সীঁন্ধায় তাঁর. পেটের, ভিতর ।। আর যত. পশু ছিল ব্যাস্ত 
শুকর । সবে সান্ধাইল সর্প-পেট্র ভিতর. সর্পের জঠরানলে সঘে 

ভন্ম হৈল। একজন. নাহি বাহির হৈতে: নাঁরিল ॥॥ গ্রাস কৈল 

যত পণ্ড মরিজ সঙ্কটে । 'হাঁতেম বেড়ায় ছুটে অজাগর পেটে ॥॥ 

তিন জিন ছিল হাঁতেম সর্পের' জঠরে ।' ভাাঁর তদন্ত কিছু, শুলছ 
সত্বরে ॥॥ অজাগর, গর্ভে হাতেম বাঁচে যে ফারণ। তাঁহার তদন্ত 

কিছু করহ- শ্রবণ ।| যখন হাঁভেন যায় দস্তাহাবেদায়। ভল্ল,ক তনয়! 

আগে হুইয়! বিদায়।। মহরু। নাঁমেতে এক জহরের পাথর । পায়ে 

দিল. সেই পাথর ভল্ল.ক ঈশ্বর ॥| সে প্রস্তর ৰাদশার কম্ঠাঁ পেস্ে 
ভথিল।। আদমিব|র কালেতে হাতেমে -দিয়াছিল.।। প্রচ্টরের গুণ কত 

নাযায় বর্ণন। ঈশ্বরের দত্ত সেই গুণ অগণপন || মেই য়ে প্রস্তর 
থাকে যাহার শিকটে। জল স্থলে ধাঁচে সেই পড়িলে সঙ্কটে) 

অম্িতে গড়িলে ন1 পুড়িবে কলেবর | কিছু: ন!| করিতে পাছে 
“ব্যাত্র আর কুঞধীর।॥ মহরার তেজেতে হাতেম বল ধরে। বাচিয়া 

চখ 
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আছে হাতেম সঙ্গের জঠরে ॥ হাতেম যত বেড়ীয় সর্পের উদরে। 
সর্প বলে প্রাণ গেল কঠিন আহারে || না জান্য়া কোঁন দ্রব্য 
করিন্থ আহার। প্রাণ গেল বুঝি আমি মরিন্র এবার।। জআঠরের 
হালায় মম হৃদি বিদরিছে || বোঁধ হয় পেটে কে।ন 
মন্ষা গিয়াছে ॥ এত ভাবি অজাঁগর তুলিলেক হাই। নিশ্বাসে 
বাহির হইলেন হাতেমতাই।। সর্পের জঠর ৈতে হইয়া 
ধাহির । ভগবখনে তব কল্পে হাতেম ন্গুধীর || ভক্ষ 
জ্ঞানে অজাঁগর ভক্ষিল আঁমাঁয়।|| পুনজন্বা হৈল মম তোমার 
কৃপায়।। ধন্ঠহ নারায়ণ রিজগত-ম্যামী | এইরূপে সর্ধা জীব 
রক্ষা কর ভূমি || তুমি নারাঁখিলে আর রাঁখে কৌনজন। সম্পদে 
বিপদে তুমি গ্ীমধুনুদেন || তব নাঁম লয়ে যেই. জলে ডুবে থাকে । 
জলমধো গিয়া তুমি রক্ষা কর তাঁফে॥ আজি হৈতে জানিলাম 
মহিদা! তোমার । সর্পের জঠর হৈতে করিলে উদ্ধার।| এতেক তাবিয়! 
ছাতেম নদী তীরে গিয়া । করিল নাঙীজ সেই সলিল : লইয়া ॥ 
অঙ্গের কৰচ সব কৈল প্রক্ষালন। পরিষ্কত করিলেন বসন তুঁষণ।। 
হাতেম ভাবেন বসে নদীর 'তটেডে। জলে থাঁকি এক মীন পাইল 
দেখিতে | অভি চমৎকাঁর মীন রূপেতে মিহির । জল হৈতে সেই 
মৎস/ হইলে বাহির || হাঁতেমের হাতে ধরি জলে ডু4ইল। হীতেম 
ভাবেন পুনঃ বিপদ ঘটি ।। অক্জাগর ছৈতে যদি পাইস্থ নিস্তার) 
আবার. কি বিপদ ঘটিল পুনন্দাঁর || নিজ আলয়েতে মীন হাঁতেমে 
লইল। সহবত হেতু তারে বন্থ বুধাইল ।। কামুক হইয়া মীন ধরে 
হাতেনেরে । বিনয় করিয় হাতেম কহেন তাহারে ।। সপ্তম দিবস তথ] 
ফৈল কালযাপন.। হাতেম কহেন মৎস গুন বিবরণ |॥ আদাঁকে ছাড়িয়! 
দাও যাঁব এক কাষে। পুনব্বার আনিব তোদাঁর জল মাঝে ॥ যা আছে 
মনের কাঁ্ধ্য সাধিব ভোমাঁর | অন্তখা না হবে মম এই অঙ্গীক।র || যেই 
খান হৈতে তুমি: এনেছ আঁমায়। পুনঃ সেইখানে লয়ে রাখহ আমায় ॥ 
মীন বলে হাতেম ভূমি কৈলে অঙ্গীকার । ত্বর করে সেই খাঁনে যাঁও 
পুনর্বার ॥ তথা হৈতে হাতেম হইয়া বিদায় ।। ময়দান উপরেতে 
দিবস গোভীয় ॥। সম্মুখে পাহাড় এক দেখিবারে পায়। অতি উচ্চ 
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শিখা তাঁর কনে না যায় ।। আরোহণ কৈল সেই পর্বত উপর । দেখিল 
উত্তম স্থান অতি মনোহর || অতুন্তম স্থান সম্মুখেতে জলাশয় । 
রাঁজহংস 'বিহরয়ে মন্দ বানু বয়।। মন্দ মন্দ সমীরণ অুশীতল 
ওরে। সুগন্ষিত কুঙ্গুদ বিরাঁজে তথকারে ॥ অতি মনোহর স্থানে 
আসন পাইয়]। বিশ্রাম করিল হাঁতেন তথাঁয় বসিয়া ।। পাইয়] 
উত্তম সুনীতল সমীরণ। হাঁতেমের চচ্চে ইহৈল দিদ্রী। আকর্ষণ |) 
এইরূপে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন । না ভাঙ্গে নিড্রার ঘোর পায়ে 
সমীরণ ]। সে স্থান প্রণীত কর্তী উপবিষ্ট হৈল। হাঁতেন শয়নে 
আছে দেখিতে পাইল ॥ নিদ্রাতক্ষেতে হাতেম জাগ্রত হইল। বসি- 
যাছে একজন দেখিতে পাঁইল।। পীরের আকৃতি তার করে আসা- 
বাঁড়ি। সুমধুর ভাঁষা মুখে খাঁসা চাঁপদাড়ি।॥ হাতে করিল সেলাম 
যবন আচার । পীর কৈল সেলামের জবাব ভাহাঁর || হাঁতেমের 
প্রতি পীর করে জিজ্ঞাসন। কোথায় বমতি তোর কহ বিবরণ |॥ 
কাহার তনয় তুণি যাঁবে কোন স্থানে । কি কার্ধা সাধনে বল 
আইলে এখানে ॥॥ কিবা নাম ধর কহ তব বিবরণ। বোঁধ করি 
তুমি কোন রাঁজার নন্দন | হাতেম বলেন তোঁনাযগনিবেদন করি। 
ইমনের বাঁদশা হাতেম নাঁম ধরি || আসিয়াছি যাব আমি দস্তা- 
হাবেদায়। মনের কথা কত আমি কহিব তোঁমায়।। আমার, 
মনের কথা কি কহিব আর । বিপদে পড়েছে 
কোঁন বান্ধব আঁশাঁর। কেন এ ছুর্মম পথে গমন করিলে। কেহ 
না করিল মান। আসিবার কাঁলে ॥ হেন দুঃসাহস কার্যে সাহস 
করিয়।। করিবে এ কার্ধা সাধন নিধন লাগিয়] | হাতেম বলেন 
আমি ভাবি নারায়ণ । এসেছি পরের কর্ধয করিতে সাঁধন || খঁর- 
জামের বাদশা হয় নানেতে মণির । কন্ঠ এক হেতু সেই হইল 
অস্থির ।॥ নাঁষেতে হোঁসেনবাঞ্গ সাহাঁবাঁদে ঘর। পিতা তার ছিল 
বরজক সওদাগর ॥॥ মণির আশা! সেই বানর উপরে। রাত্র দিন 
শোকাঁতুর দেখিয়! ভাহারে || সগুম প্রেহিলিক! ভার বিবাহের 
পণ। বরিবে সে প্রেহিল্লিকা করিলে পুরণ। অগ্তুম সর্তঁল ভার 
ছিবাহের. পণ| তাঁহার তদন্ত কিছু করহুশ্রবণ।। প্রথম সীল 
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এই ফরহ বর্ণন। - রূপ গুণ যত..ভাহে কর নিরাপণ|। একজন 
আসি কহে. দেখেছি একবাঁর। পুনর্বার দেখিতে হয় মানস 
তাহার || এই হেতু যাঁৰ আমি দস্তাহাবেদায়। আনার মনের কথ! 
শুন মহাশয় ।। এই. হেতু আইস্ক আমি করিতে উপায়। কন্ঠার 
আঁশাতে পছে খ্ৰানি মারা. যাঁয়।। পীর বলে বুঝিন্থ হাতেম তব 
নাম। পর উপকারি তুমি হাঁতেন, গুপধাঁম || ভোঁদার যতেক গুণ 
ব্যক্ত ভিসংসারে। তোঁন| বিন! হেন কণ্ম কার সাধ পারে ॥ 
কিন্তু হাতেনতাঁই পড়িবে বেখোরে ।॥ যেই যায হাবেদাঁরে কাত নাঁছি- 
ফিরে ॥। 'হাঁবেদার নাঁমে কম্প হয় রাত দিন। সে দেশ.সহল্স নয় 
বড়ই কঠিন || যখন যাইবে সেই দস্তাহারেদার। জোঁলমাতে লয়ে যাবে. 
ধরিয়া তোথায়।। সহজে .কঠিন জাতি জোলম! নাম ধরে। কোন 
বল না করিবে তাঁদের উপরে ॥॥ ধরলে সঙ্ষেতে যাঁবে না করিৰে 
বল। তাহা! না হইলে কার্ধয নহিবে সকল ।। আসিয়া জোৌলম| 
লব কত তুলাইবে। কার কথায় তুধি কতু না ভূলিবে ॥॥ আলিবে 
প্রধান ভার মহ! রূপবতী । ভুলনা২ং কভু দেখে দব রীতি॥ 
কূপ গুণ দেখি তাঁর জ্ঞান হারাইবে 1: মনষধ্যে তখন তুমি ধৈর্ধ্য 
ধরিবে ।। খরিলে তোঁষার হাতে ধরিবে তার হাঁতে। অবিজন্বে 
যাবে সেই দস্তাহাঁবেদাঁতে ॥॥ এই সব কথা যি আমার ন1 রাখিষে। 
বিপদ পড়িবে আর কত কষ্ট পাবে ॥ এই কখোপকথন কহে 
ছুইজনে। আচম্বিভে একজন আইল সে স্থানে ।। স্বর্থলে “অন্ন 
আর ভৃক্কারেতে জল। তাঙ্াদ্দের অভিমুখে রাঁখিল সকল ।। অন্ন 
বঞ্জেন প্রস্তুত করিয়া তথায়। কোথা গেল ছুইজন দেখিতে ন] 
পায়? সেই 'অন্গ ব্যঞপীন ফ্লোহেতে খাইল। দ্বর্ম ভূকঙ্ষারের জলে 
আচমন করিল 4 হাতেম কহেন অন্ন কিব| স্সুধাঁনয় । :ভোঁজনেতত 
ভুকীতল হৈল সর্ব্বকায় || .হেন জন্গ কডু আমি না করি ভোজন। 
লংসাঁরের সুধারস আন্নেতে সিলন || -বাঁদশাই তোগ করি স্বর 
ভরনে। হেন অন্ন কু আমি: না. দেখি নয়নে ।| :আভেক আচক্ষপ 
করি রজনী বঞ্চিল। প্রভীতে উচিয়/তবে হাতেম চলিল | কহিচ্ে 
ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ঘপদ' তাকে। জীপন্েতে রেখ কৃষ্ঃ বিপদে পড়িলে ॥ 
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কৃষ্খপদে মতি রাখ মন ছুরাশয়। এমনি যে অগ্স দিবে কুষও দয়াময় | 
ভর্ণথালে অন্নতোগ হবে হর্য মনে। আস্তেতে বৈকুষ্চে বাঁস কৃষ্ণের 
স্মরণে ।। 

হাভেমের দস্তাহীবেদায় প্রবেশ । 

র্ পয়ার | 

হাতেম চলে ভগবাঁনে ভাবি করপুটে। উপবিষ্ট হৈল এক 

পুক্করিণীর তটে।। অতি মনোহর এক ঘাট দেখে তাঁরঞ্জ অতি 
ভয়ানক জল শোভন, বিস্তার ॥ নাঁনীজ।তি তরুবর সরসির। তটে 
অতি বিকশিভ শোতা তাহার নিকটে ॥ হাঁতেম আসি উপবিষ্ট 
সেই তরুমূলে। অসন্তব কথা এক শুনহ সকলে ।॥। পুক্ষরিণী হইতে 
এক কণ্ঠা যে উঠিল। মনোহর রূপেতে পুষ্করিণী শোভিল।। 
দাডাইল সেই কষ্ঠা অতি কুতুহলে। পিভত হইল ছায়া সেই 
কল জলে ॥। এমনি শোতিল ছায়া জলের উপর | জলমধ্যে শোতে 
যেন পুর্ণ-সুধাঁকর ॥ রূপেতে শোঁতিত কন্ঠ উলঙ্গ বসন। লজ্জায় 
হাতেম চক্ষু মুদিল তখন || হেনকাঁজে আঁমি কন্যা.হাতেমে গেরিল 
হাতেমের হাঁতে খরি জলে ডুবাইল || জলমধ্ো যান হাতেম সঙ্গেতে 
তাহার। মূর্ভিকাঁয় ঠেকে পদে জল নাছি আর।। নয়ন প্রকাশ করি 
হাঁতেম দেখিল। কোথায় সে জলস্থল ময়দান শোঁতিল ॥ কোথা 
গেল পুক্করিণী কোথা তার জল । জাঁন| গেল জোঁলমাঁর ডাফিনী 
সকল ।। পীরের কথ! মব হইল প্রধান । ডাঁকিনীর হস্তে ধরি কত 
দুর যাঁন।। সরোবির হৈতে কন্ঠা ছাড়ি দিল হাত। কোঁথা চলে গেল 
পুনঃ ন1 হয় সাক্ষাত | তাঁহার মধ্যেতে হাতেম করয়ে ভরসণ 1 
ঈশ্বরের মাঁয়া কিছু না যায় বর্ণন॥॥ ডাক্কিকী রূপসী কত চৌদিগে 
থাকিয়।। হাতেমের হস্ত তাঁর] ধরিজ আসিয়11। ডাকিনীরা হাঁতেসেরে 
লইয়ে তখন ॥ হাঁতেমে করে নয়ন বাঁণ বরিষণ।॥| মদনের শর 
বিদ্ধে হাতেম উপরে । তত্রার্পী হাতেম কিছু নাহি বলে কারে।। 
নিষেধ করিল পীর আসিবাঁর ফালে | এ ফারণ কাঁহাকেও কিছু 
নাহি বলে।। হাতেমে লইস্স] গেল বাঁটীর ভিতর । বাটার মধ্যেতে 
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সব দেখিতে জুন্দয় || উত্তম বাঁটীর সজ্জা অতি মনোহর । মনোহর 
কন্যা মব দেখিতে লুন্দর।। গৃহদ্ধারে চিত্র কত বিচিত্র ম্বরতি। 
ছায়াবীজি-মাঁয়! সম সুন্দর প্রকৃতি | যে সব রূপসী হাতভেমের 
সঙ্গে ছিল। মায়ার প্রভাবে ভারা দেয়ালে মিশিল ॥| দেখিয়1 
হাতেম চিন্তে নিজ মনে মন 1 ভোঁজের বজীধ নায় আশ্চর্য্য 
ঘটন।। হীরক জড়িত এক দেখি মিংহাঁসন। হাঁতেম তাহীর 
কাছে গল মেইক্ষণ।। সিংহাসন নিকটেতে থাকি কতক্ষণ। বলি- 

বারে সিংহাসনে ভাবে মনে মন || বসিল হাতের গিয়া সিংহা- 
সনৌপরি। এক রূপসী আইল প্রাচীর বিদরি।। রূপসীর প্রধান 

সেই পরম রূপসী । হাঁতেমের সন্মুখেতে দাগডাইল আসি || কামিনী- 
কানাঙ্গ-রূপ সেবন্দর্ধ্য দেখিয়া । হ।তেম রহিল বসি মোহিত হইয়1॥| 
আখি-বাঁণ হাঁনে যত হাতেম উপর | না তুলে হাতেমতাই না 
করে উত্তর ॥॥ মনে ভাবিলেন তিনি অদ্ভুত কাহিনী । প্রাচীর 
বিদরি আসে যত মায়াবিনী ॥ যাস্থ বিদ্যা জানে এরা নহে 
সাধীরণ । বিষম ভাঁকিনী সব জাঁনিম্থ কাঁরণ।। এই ডাকিনীর 
কথা পীর বোলেছিল | পীরের সকল কথা প্রমাণ হইল || নিষেধ 
করিল সেই রণ করিবাঁরে | তজ্জন্য কাহারে তিনি প্রহীর শা করে।। 
হাতেম ভাঁবনা করে আপনার মনে। কি করি উপায় অদ্য যাই 
কোন স্থানে ।। যতক্ষণ না] ধরিব রূপসীর করে। ক্ষমতা নাহিক 
মম যাইতে বাহিরে || ছুই তিন দিন আরো এখানে থাকিব । 
রং তামাঁসা যাঁছুশিরি এদের দেখিব || ইহা! বলি হাতেম যে তথায় 
থাঁকিল। এরূপেতে যাঁছুগিরি সমস্ত দেখিল || দিবা অবসানে 
যাঁমিনীর আগমন । দৈববলে আলোকিত হৈল ততক্ষণ || দেল- 
গিরি লষ্ন ঝাড় প্রজুলিত হৈল। নানাঁজাভি রাঁদ্য সব বাঁজিতে 
লাগিল।) যভেক মূরতি ছিল চিত্রিত প্রীচীরে | ভ্রীবস্ত হইয়া 
তারা সবে নৃত্য করে ॥| নাচিছে গাঁয়ছে সবে ঘুরে আশেপাশে । 
ঘন ঘন নয়ন হানে অট্ট অউ হাসে ॥ খাদ্য দ্রব্য কত তার! 
করে আয়োজন। হাতেমের সম্মুখেতে করিল স্থাপন।॥ হাতেম 
সমস্ত দ্রব্য করয়ে তক্ষণ। না পুরে খর নহে ক্ষুধা নিবারণ ॥ 


হাতেমতাই | ৫১ 
হাতেম ভাবেন মনে একি অত্যাচার । যত খাই তত পেট না পুরে 
আমার ॥॥ রং তাঁমাসা দেখে আঁর ভাবে নিরঞ্টনে। তিন দিন 
সমাপ্ত হইল সেইখানে ॥॥ তাঁর পর হাঁতেম ধরিল হাত তার। 
দ্বিতীয় রূপসী এক হয়ে অএঞসর || সিংহাসন অধঃভীগে ছিল এক 
জন। হাতেম উপরে সেই প্রহারে চরণ || অতি বলক্রনে সেই 
পঙ্গযাঁত কৈল। সিংহাসন হৈতে তিনি ভুতলে পড়িল ॥| ভুতলে 
পোড়ে হাতেষ চারিদিকে চায়। লে সব রূপসী আর দোখিতে না 
পায় কোথা গেল। সিংহাসন কোথা বাঁটা ঘর। কোঁসাদা 
প্রীস্তর সেই দেখে অতঃপর ||. হাঁতেম বুঝিল এই হাবেদা ময়- 
দান । কোথা আছে দেখিব প্রেছিলিক প্রমাণ || কানন গ্রাস্তর 
মাঝে খুজিয়। বেড়ায় কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে নাপায় | 
দ্ুয়ে হইতে কথ শুনিল তিনবার 7 একবার দেখিস দেখিতে চাঁছি 
আর || ক্ন্ঘর গুনে মাত্র দেখিতে না পায়। যে দিগে শুনিতে 
পায় সেই দিশে ধায় || সীম দিবস মাত্র শুনে বারম্বার। অ্টম 
দিবসে তিনি শুনেন তিনবার || চিনিল তাহার ব্বয় সন্ধীন করিয়।। 
দেখিতে পাইল ভবে কতদুরে গিয়। || বসিয়াছে মহাঁপীর করে 
আসা-বাঁড়ি। স্গুমধূর ভাষা মুখে খাসা চাঁপ দাঁড়ি।। হাতেম 
নিকটে গিয়া বৈসেন ভাহাঁর। সেলাম করিল তায় উচিত প্রকার | 
পীর বলে কহ শুনি তব বিবরণ। এ দেশে আইলে তুমি কিসের 
কারণ | কি কার্ধয সাধনে হৈল তব আঁগমন। কহ শুনি তোমার 
সমস্ত বিবরণ ॥ হাতেম বলেন কিবা দেখিলে আপনি । কি 
দেখিৰে মম কাছে কহ দেখি শুনি ।। বুড়া বলে বৈস অগ্রে কছি 
বিবরণ। যেহেতু হইল মম মণ উচাটন। হাতেম বলিল আসি 
বুড়ার নিকটে । অভি তক্তিযুত হয়ে যুগ্মকরপুটে ॥ দৈবযোগে 
ত্বর্পথীলে অন্ন যে আইল ।: ভূঙ্গারে প্রস্তত বারি প্রস্তুত হইল ॥ 
সে সকল অন্ন %েঁহে করিল ভোৌজন। প্রন্তত তৃঙ্গারে বারি কৈল 
আচনন।| হাতেম কছেন পীর মমবাক্য ধর। কি জনা রোদন 
তুমি রাঁত দিন কর।। পীর বলে নে তদন্ত শুনহ শ্রবণে । যে 
কারণ আছি আমি সন্তাপিত মনে ॥ এক দিন প্রভাতে করিয়। 
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গাত্োথান। প্রান্তরে আলিয়াছিম্ক করিতে জমণ ॥ বিশ্রাম করিতে 
বমি পুক্করিণী তটে। সুশীভল বায বছে তাহার নিকটে।। 
মনোহর! কন্যা এক পুক্ষরিণী হৈতে। জলমধ্য হৈতে কন্যা উঠে 
আঁচদ্িতে। করে ধরি মোরে কন্যা জলে ভুবাইল । জল মধ্যে 
কন্ত দুর লইয়া চলিল।॥ বিবসনা নারী নব লাবণা শোঁতন॥ 
লজ্জিত হইয়ে আঙ্গি যুদিন্থ নয়ন | কত ভর জলমধো করিম: 
গমন। শুদ্ধ ভুমি দেখিলাম আশ্চর্য ক্ঘটন | নয়ন যেঙ্গিয়া যবে" 
কৈচ্ছু দরশন | কোথা! রহে সরোবর কোথা বারীগণ 1 জল সহ" 
সরোবর কোথা জুকাঁইল ৷ তোজের কাজীর 'ন্যায় সমস্ত হইল ॥ 
নুঙ্ায্- উদ্যান এক দেখিস্থ নয়নে | কে দিব তুলনা! তাঁর অতুল 
ভুবনে ॥। চারিদিগ হৈভে আমি যত কারীগণ। আসিয়া সকলে 
যোরে করিল ধাঁরগ।। তঙায়। বসি জাগি মিংহারনোপরি । 
নাচিতে লাশ্িল তার! চোঁদিকেতে যেক্ি।। বলিয়া তাঁমীন! দেখি 
সিংহাসনোঁপর । উপস্থিত লুন্দরী এক মুনি মনোহর || চৈতনা 
রহিত. ইহন্জ ছেরিস্া। তাহারে । উন্জাদ প্রীয়, হৈল্থু ছংখিত অন্তরে । 
আমার নিকটে জানি খুসি মনে রয়।- কটাক্ষ নয়নে চায় কথা 
নাহি কয় নয়ন-শরে আমারে করে জর জর। বসাইস্ঘ মৃদছ্- 
স্বরে সিংহাসনোঁপর ॥॥ যিংহাসন অধংভাগে ছিল এক রূপসী । 
হেরিলে তাঁহার রপ ভুলে সুনি খবি।। নে এসে আমায় লাখি 
মারে অকন্মাৎ। কৃষ্ণ বক্ষে ভগ যেন কৈল পদাষাঁত।| মনেতে 
বুঝিল এর] বিষম ভাঁকিনী । কোথা গেল সে সব না দেখি এক 
প্রাণি ।। কোঁথা গেল পুক্ষরিণী কোথা গেল জল । ভোজের 
বাঁজীর ন্যায় দেখিম্ু সফল ॥ সেই হৈতে আছি আশি এই 
প্রান্তরেতে। না দেয় বিদায় ভারা না পারি ভুলিতে এতেক 
বলিয়া হাঁক দায়ে আরবার। ক্রতগ্গতি যাঁয় বলে দেখিব আবার । 
চলিল হাতেমতাই তার পিছে পিছে। কত দর আত গিয়া! পৌঁছে 
তার কাছে।। হাতেম কহেন যঙ্গি দেখ আরবাঁর। তবে কিছু জুস্থ 
হবে মনেতে ভোমাঁর ॥॥ পীর বলে আমার কি এমন দিন হবে । 
আমার মনের আশ! বল হইবে ।। হাঁতেম বলেন এসে! সঙ্গেতে 
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আমার । একবার দেখচ দেখাঁৰ আরবার।। হাঁতেমের সক্ষে পীর 
চিল ধাইয়! | কয়েক দিবস মধ্যে পৌছিল যাইয়া ॥॥ সেই 
পুক্করিণী তটে উপস্থিত হৈল।॥ হাঁতেম কাঁছেতে পীর বসিয়া রহিল। 
পুনঃ সে পুষ্করিণী হৈতে কন্যা উঠিল। পীরের হাঁতেতে ধরি 
জলে ডুবাইল ॥ *হাঁতেম করিল যাত্রা! বার্তা পাঁয়ে তার। যে অর্থ 
বানর প্রথম গ্রেহিল্িকা'র || কবি কহে বাঁঞুর প্রথম প্রেহিল্িকার | 
বহু কষ্টে হাতেম করিল অর্থ তাঁর ।। 

হাসেনবানুর প্রথম প্রেহিলিকাঁর প্রসিদ্ধ কৰি বানর 
নিকটে হাঁতেমের প্রত্যাগমন। 

দীর্ঘ-ত্রিপদী। 

স্থুখি করি সে পীরকে» সিদ্ধ করি প্রেহিল্লিকে, তথা হৈতে 
হাতেম চলিল। বহু দিন অবসানে, সে মীনের সন্গিধানে, পুনর্রবার 
আসিয়া মিলিল।। মীন সহ দেখা করি, পরম আঁদরে হেরি, তথ! 
হৈতে হইয়ে বিদাঁয়। পথে ন| বিশ্রীম করে, কয়েক দিবস পরে, 
তন্লুকের দেশেতে পৌছায় ॥। বাঁদসার তনয়াঁকে, সাক্ষাৎ করি 
পুলকে, তাঁর স্থ(নে বিদায় হইয়ে। পথে না বিশ্রাম করে, চলে, 
আনন্দ অন্তরে» যায় কত দিনগত হয়ে।। মনে ভাবে আপনার, 
কত দিনে হবে আর, মণিরস্বামীর সহ দেখা । ইহা ভাবিয়ে হাঁভেম, 
চলে করি পরিশ্রম, কেমন আছে প্রাণের ষখা।। আমার বিলম্ব 
দেখে, ক্ফামী বুঝি মনছুখে, নিজ প্রাণ কৈল বিসর্জন । ইহা! ভাবি 
অভিপ্রায়» হাতেম চলিয়া যাঁয়ঃ সাহাবাঁদে দিল দরশন || যেখানে 
মণির আছে, উপস্থিত তার কাছে, স্বামিরে কহিল সে সকল,। 
তোমার কারণে আমি, শুনহে মণিরন্বীমী, কত কঞ্টে করিম্থ সফল 
তাজি জীবনের আঁশা1, পুরাইন্থ তব আশা, আশাপথে রাখিয়া 
তোমায় । মণির দেখিয়ে তীরে, উঠিয়া সেলাঁম করে, সমাঁদরে 
তাহারে বসাঁয়। বিচিত্র আঁসনোঁপরি, হাঁতেমের হস্ত ধরি, উপ- 
বিষ্ট তাহাকে করাঁয়। করপুটে করে স্তরতি, জিজ্ঞাসে হাতেম প্রাতিঠ 
অশেষ ভক্তি করিয়ে তাহাঁয়।। কহ শুঁনি বিবরণ, গেলে তুমি যে 
কারণ» সে কাঁর্যের কি কার্ধ্য করিলে। বছ পর্ধ্যটন কৈলে, কে 
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দেশে কি দেখিলে, কহ কহ শুনিব বিরলে.) বাশ্ুর প্রেহিল্লিকাঁর” 
কি করে এসেছ তাঁর, যে আঁশায়ে আঁছে মম প্রাণ। শুনিয়া সে 
সব কথ! ঘৃডুক মনের ব্যথা» কহ প্রেহিল্লিকা বিধান ।॥ হাতেম 
কহেন তারে, যে কার্ধ্য সাধিবাঁরে, গিয়াছিল্ দেশ দেশান্তর । 
জোলমা ডাকিনী জাতি, দেখি অসন্ভব অতি» থাঁকে তারা জলের 
ভিতর । আমাকে ধরিয়া ছলে, ভুবাইয়া ছিল জলে কত কব সে 
মব কথন। কত কষ্ট ময়দানে, সব কথা নাই মনে, পাইয়াছি 
তোঁমার কারণ || মণির কহেন ভাই, তোমা বিনে বন্ধু নাই, প্রাণ 
দিয়ে প্রাণ বাচাইলে । তোঁমা বিনে কে আছে আর» করে এত 
উপকার, ভ্রণণ করিয়ে জলে স্থলে), এ পরের উপকার, তোমা 
বিনে কে করে আর» তুমি মম প্রাণ প্রিয়বন্ধু। হয়ে তুমি কর্ণধার, 
আশাঁ-সিঙ্কু কৈলে পার, প্রদান করিলে স্গুধাসিক্কু॥ তোমার গুণের 
পার, স্থাধিতে নারিব আর, নিজগুণে গুগ প্রকাশিলে । এমন অবলা 
জাতি, সুরিত কুরীত রিতি, রতিপতি ৰাণেতে মজালে || এই কথা 
ছুইঙ্গনে» কহেন অতি নির্জনে, বা্-ছুঁভ আসিয়া! শুনিল। দ্রুত 
হয়ে অগ্রসরঃ জানায় সব সমাচার, পুনন্নার হাতেম আইল || 
পয়ার । ৃ 
হাঁসেনবান্থু আজ্ঞা করে কিন্করের প্রতি । হাঁতেষে জুযত্ব করি 
তো শীত্ষগতি ॥| খাদ্য দ্রবা ভোজা তভীকে করাহ যতনে । বছকষ্ট 
পন তিনি পথ পর্যটনে | অদ্য দিবা সুশত্বেতে তৌশ্হ 
তাহীরে ৷ প্রভীতে অখনিবে কলায আমার গোচরে | আজ্ঞ। পায়ে 
দুঁভগণ "খাদ্য ভ্রব্য লয়ে। হাঁতেমের সেবাকরে আনন্দিত হয়ে ॥ 
প্রভাতে হাঁতেশতাই গীত্রোথান কৈল। বান্থুর নিকটে আসি উপ- 
স্থিত হৈল 1. পরদার মধ্যেতে করি উপবেশন 1 হাঁসেনবান্থু হাঁতেমে 
করে জিজ্ঞানন | কহ কহ হাঁতেম শুনিব তত্ব তার। কিকরিযে 
এলে মম সে প্রেহিল্লিকার ॥ কি অর্থ করিলে তাঁর কহ দেখি শুনি । 
ব্তীস্ত বিশেষ ভার কহ্‌ গুগমণি ). হাতেম বলেন বাস্ছ করহ 
শ্রবণ | তৌধার প্রেহিক্লিকাঁর বিশেষ বিবরণ ॥ দন্তাহাঁবেদা নামেতে 
গ্রাম সুশোতিত। জোলমা নাঁমে-ভাঁকিনী তথা বিরাজিত। আশ্র্ধ্য, 
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যাঁছু তাঁদের অতি ভয়ানক। পরম রূপসী কন্যা দেবের পুঁজক |॥ 
তাঁদের গুণের কথা করহ্‌ শ্রার। যাঁছু ভেক্ষির গুণে তুলে পুরুষ- 
গণ ।॥॥ মায়াঁপুক্ষরিণী এক করিয়ে কজন | জলমধ্যে থাঁকে ভাবা 
আনন্দিত মন ॥| পুক্করিণী-তীরে যদি পুরুষেরে পায় । হাঁতে ধরে 
লয়ে তারে জলেতে ডূবাঁয়ু॥॥ কত রঙ্গ দেখাঁয় তারে জলের ভিতরে। 
বিবমনে নৃত্য করে নর-মন হরে।। রঙ্ব রস ভঙ্গ কৈলে পুলকিত 
কায়। সেই সরোবর-জল শুক্ধ হৈয়া যাঁয়।। কোঁথা চলে যাঁয় 
তাঁর! না হয় দর্শন। এনক্ষি করে হরে তারা পুরুষের যন || তথায় 
উদাান এক আছে মনোহর । ফলে ফুলে সুশোঁতিত দেখিতে সুন্দর | 
তন্মধোতে সিংহাসন অতি সুশোঁভন। মিংহাঁসনে বমিবাঁরে যায় 
যেইজসন || সিংহাসন অধঃভাগে থাঁকে এক রূপসী | ক্রোঁধ্ভরে 
তাহারে সে লাঁখি মারে আসি ।। লাথি মেরে কোঁখা যায় ন| 
পাঁয় দেখিতে । আঁজব তামাঁসা সেই জলের মধ্যেতে ॥। লাখি 
খায় যেই জন ক্রীত তাঁর পায়। দেখিল তাহ।রে পুনঃ দেখিবারে 
চায়।। সেখাঁনে একটী পীর লাঁখি খেয়ে তাঁর । দেখেছে একবার 
দেখিতে চাঁয় আর || সেই পীর লাথি খেয়ে ভাঁকে বাঁরম্বাঁর। দেখেচি 
একবার দেখিতে চাঁহি আর | এই তোমার প্রেহিল্লিকার প্রত্ান্তর । 
শুনিয়া হাঁসেনবান্থ হরিষ অন্তর || থন্য ধন্য হাতেম তুমি গুণাঁ 
কর। প্রেহিল্লিকা-অর্থ শুনে যুড়াল অন্তর ।। পরম ধার্সিক তুফি 
ধর্তর্নভে তৎপর । বন্ছৰক্টে কৈলে গ্রেহিল্লিকাঁর উত্তর কত স্থানে 
কত কষ্ট করিয়ে স্বীকার । ভ্রমণ করিয়ে কত দেশ দেশান্তর || কত 
ভয়ানক স্থানে করিয়া ভ্রমণ। ব্যান্্র কুপ্রে করি জীবন সমর্পণ ॥। 
পর উপকারী তুমি পরের কারে নিজ্ঞ প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাচালে 
অন্য জনে ॥ নিজ গেহ পরিহারি পরের কাঁরণ। কত বন উপবন 
করিলে ভ্রমণ || জল স্থল অনলে পাইয়ে মনস্তাঁপ। পর উপকার 
হেতু জলে দিলে ঝাঁপ | কত স্থানে কত কষ্ট পেলে অকম্মাং। 
দক্তাহাবেদায় খেল ডাঁকিশী পদাঘাত || জলে অনলে বাঁপ দিয়ে 
গুণাঁকর 8 এত কষ্টে করিলে পরের উপকাঁর || ধন্য ধন্য ভুমি ধন্য 
খন্য পৃত্যবান। পর. উপকার হেতু দিলে নিজ প্রাণ ॥) পর উপকারি 
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তুমি সাধু সদাঁচাঁর। ভব তুল্য উপকারি কে আছেন আর ॥। সসাগরা 
পৃথিবীতে করিহলে মণ । তবতুল্লা উপকারি ন! মিলে একজন । 
হাঁতেম বলেন বান করিব শাবণ। দ্বিতীয়, প্রেহিলিক। বল করিব 
পুরণ ॥। হাঁসেনবান্কু বলে তুমি যে কঠিন। প্রেহিল্লিকার জন্য ভ্রমিলে 
বু দিন।| কিছু দিন বিশ্রাম করহ এইখানে । পথ্থ পরিশ্রাদ তব 
দ্বব হৌক এক্ষণে || কিছু দিন পরে কব দ্বিতীয় সংক্কার। জঅমণ 
করিয়া! অর্থ আনিবে তাহার || হাতেম বলেন যাহা করিতে ত্বরিত। 
তাহাতে বিলম্ব কর] নহেত উচিত।॥ আঁলসোোতে কার্ধয নাশ সব্ধ 
শান্ত কয় । হেলায় রাখিলে কা্ধ্য সিদ্ধ নাহি হয় ॥ সাত প্রেহিলিক! 
আগে প্রসিদ্ধ করিব। তবেত তোমার কাছে সতত রহিব।॥। ইহা 
বলি আট দ্দিন থাকিল তথায়। পথ শ্রান্ত দুর হৈল মাগেন 
বিদায় ॥ 


হাঁসেনবন্থুর দ্বিতীয় প্রেহেল্লিকা । 


পয়ার । - 

হাতেম বলেন বাঁন্থ করহ বিদীয়। আশাঁতে মণিরম্বামী মারা 
পাছে যাঁয়।। কত দিন যাঁৰে মম আসিতে যাইতে । ছয় গ্রেহিল্লিকা 
সব প্রসিদ্ধ করিতে || বিদাঁয় করহু শীঘ্র যাইব তৃরায়। কার্য সাধন 
হৈলে আসিব পুনরায় ।বান্ু বলে এই মম দ্বিতীয় কথন । জীবনে 
অর্পণ কর ধর্শোর যত ধন ।। এই কথা লেখ! আছে কোন সিংহদ্বারে । 
বিশেষ বৃত্তান্ত তার কহিবে আমারে । জীবনে সপয়ে ধন সে ধর্ম 
কেমন। সে জন কোনজন করহ অন্বেষণ 1 কেমন সে জন কোথা 
তাহার আলিয়া অন্বেষণ করি তত্ব কহিবে আমায় ।। জলেতে 
ফেলিলে ধনকি লাত হইবে । তাহার তদন্ত তুমি আঁসিয়ে কহিবে 1 
হাতেম কহিল সেই থাঁকে কোনখানে । পুর্ব পশ্চিম কিনব! উত্তর 
দক্ষিণে ।। ধাত্রী বলে, সেই স্থান উত্তর বলয়। লোকমুখে ইহার, 
বন্বাদ' শোনা যাঁয় | কত দৃর কোন স্থান না পীরি কহিতে? 
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সবিশেষ অন্বেষণ হইবে করিতে || হাতেম কহেন আমি যাঁকতসই 
পথে । করিবে চাঁলন! হরি আমাকে যে পথে || জগতের বর্তী যিনি 
জগতের সার।. তাহার চরণ মাত্র ভরসা আধায় 7 চলিৰ যে পদ্য 
মাঝে ভাবিয়ে তীহীয়। সকল সফল হবে তাহার কৃপায় || খায় 
সেজন. জাছে বজিবেন ভিনি। তাহার প্রসারে প্রেহিক্পিকাঁ অর্থ 
আনি।। থাক বানু হরয়িতে হইনু বিদায় । ইছা বলে মণিরত্যার 
কাছে যায়।€ মণিরজ্থামীকে 'হাতেদ জানায়ে সমস্ত। অগ্রসয় হইল, 
হয়ে সসবাস্ত।। চলিল হাভেষতাই অভি হরঘিতে । হবি নাম মুখে 
মার জপিতে জপিতে || এইরূগে কত দিন গত হয়ে যায়। সন্মুখেতে 
শুনাক্ষেত্র দেখিবারে' পাঁয়।। ভয়ানক ধরাসন নহে বাসস্থান । যবন, 
ভাষায় তাঁকে বলে ময়দানি || ভ্রমণ করিতে দিবা অবসান ছৈল। 
এক তরুমূলে হাতেম বিশ্রীম কৈল || সেই ময়দানোপরে ৰসি এক 
জন। শোকাকুল হয়ে সদ] করযে রেদেন। নয়নের জলে বঙ্গ ভেসে 
যায় ভার। কন্যার নয়ন-বাঁণে পীড়িত অন্তর || হুঃখাঁদলে পতিত 
সে করে হায় হীয়। হাতেম দৃরেতে থাকি শুনিবাঁরে পাঁয় |) মনে 
মনে হাতেম করেন অসুমাঁন। না-'জানি কাহারে কান্মইল তগবান। 
কুষের জীব কষ্ট পায় কিসের কার়ণ। নাজানি কিবিপদে ফেলেছে 
নারায়ণ ॥ জাঁনিতে উচিত মম তাহার কারণ। সাধ্য ছৈলে তার কার্য 
করিব সাধন ॥| বিপন্ন বাক্তির যদি কাছে নাহি যাই। অপরাধি 
হব আঁমি ঈষ্টরের ঠাই | ইহ ভাবি হাঁতেম তাহার কাছে যায়। 
কে একজন কান্দিছে দেখিবারে পায়।। শোঁকানলে পতিভ করিছে 
হায় হায়। নয়ন জলেতে ভাঁর বক্ষ ভেসে যায়| হাতেম নিকটে 
শিয়া করে জিজ্ঞাসন। কে.তুমি একাকী বসে করিছ রোদর্ন।। কি 
কারণ শোকাঁনলে পতিত হইয়1। রোদন করিছ হেথা! একাকী বসিয়া |) 
তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ। সাধ্য চৈলে তৰ কাঁধ্য করিব 
সাধন || এতেক শুনিয়া! তবে কহিছে ফে জন। আমার হঃখের 
কথা৷ করহ শ্রবণ ॥॥ যেহেতু ভাপ্িত অঙ্ চক্ষে বহে জল। মন দিয়ে 
শুন তাঁর বর্ণনা সকল ।। কেন্তুকা নামে সহর তাহে মম ধাম। সদাগরি 
করি সদা বিছু মম নাম || তরি আঁরোহণে আলি হরিষ অন্তর । আসি 
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উপাশ্থিত হৈন্থু কলিঙ্গ সহর |। হাঁরিস নামেতে এক আঁছে সদাগর । তাঁর 
এক কন/। এক জাছ্ধে মুনি মনোহর || রূপের নাহিক তুল্য অতুল 
রূপলী। ভূতলে পতিভ যেন গ্রগণের- শশী ॥ গুর্ম শশী উদয় আসি 
ভাহার বদনে। বিধুস্খে সাঁধু ভাব! শুনি যে শ্রবণে ॥ নবীন যোড়শী 
ধনি রূপে মনোহর । নব ছুই পয়োধর শে তে বঙ্ষেমপর || নব জলধর 
জিমি নয়নে কজ্জল। কটাক্ষে হেরিলে হয় পুরুষ পাগল ।। মৃগ-নয়না 
খানি ধঙ্ছ জিনি তুর । কদপি তরুবর জিনিয়া ছুই উরু || ভড়িত জন্তিত 
কাঁয় অতি শোতা পায়। হেরিলে তাঁহার রূপ মুনি মোহ যাঁয় || দশা- 
কুলে শৌভে ভাঁর দশ খশধর | তিলফুল জিনি নাস! ভাস! সুধাচ্যর |ট 
কি বলিব সে রূপকি আছে এ সংলারে। ইন্দ্রাণী যে লঙ্জ! পায় 
হেরিলে তাহারে ॥| অতুল রূপসী সেই বয়েসে নবীন। বর্ণিতে তাহার 
রূপ বর্ণ হয় ক্ষীণ।। প্রাসাদ উপরিভাগে উঠিয়া প্রত্যুষে । অঙ্গের 
কিরণ খুলে সমীরণ আসে || তাহার নয়ন-শরে পতিত হইয়া । 
জ্ঞান শুন্য হৈস্থ কিছু না পাই ভাবিয়া ।। গ্রতিবাঁপী মহাঁজনে কৈলু 
জিজ্ঞাসন। কাঁর অউ্লীলিক এই অতি নুশোভন || মনোহর বাটী 
এই ইঙ্টকে রচিত। বোঁধ হয় যেন বিশ্বকর্ার প্রণীত ॥| কাহার 
আলয় মোরে কছিবে সত্বর ৷ কিবা সুশোভিত বাটা অতি মনোহর ॥। 
গ্রাতিবাপী কছে শুন ওহে মহাশয়।॥ হারিস নাঁমেতে সদাগরের 
আলয় ॥ অতি ভদ্রলোক সেই অতি ভাগাধর। তাহার আলয় এই 
অতি মনোহর || তার এক কন্ঠ আছে ধন্ঠা রূপে গুণে । হেরিলে 
ভাহার রূপ তুলে ধধিগণে ॥| জিজ্ঞাস! করিন্থ আমি ফম্চার বারতা। 
অবিবাহিত আছে কি সেই ক্বর্মলতা || প্রতিবাসী বলে তার তুষ্টির 
কারণ । হয় নাই অদাঁবধি বিবাহ ঘটন।॥ আইবড় আছে কষ্ঠা 
করিয়া শ্রবণ। আশায় রহিল বলে জুড়াল জীবন || শুনিয়! তরস! 
কত হুইল আমার। বিবাহের স্ুসম্বাদ কহিম্থ তাহীর || হীরিস 
নিকটে আমি করিস গমন | কহিলাম তাঁহার কমার বিৰরণ || তক 
কম্ঠা আইব্ড় আছে মহাঁশয়। মম সহ তাহার করাঁহ পরিণয়।। 
হারিস বলেন শুন সেই সমাচার | তাঁর বিয়ে দিতে মম নাহি অধি- 
কারু।॥ সয়স্বরা কৈমু কন্] প্রেহিল্লিকা পণ। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ 
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করিবে যেই জন || তিনটা প্রেহিল্লিকা প্রীঁসদ্ধ যে করিবে। তার 
গলে মম কন্ঠ বরমালা দিবে ।। প্রেহিল্লিকা অর্থ যদি পাঁর করি- 
বাঁরে। তবে মম কন্থা রত্বু বরিবে ভোমারে ॥ কম্ঠাঁর নিকটে তুমি 
গমন করহ। প্রেহিলিক! বিবরণ লকল শুনহ ।। শুনিয়া এতেক কর্থা 
বিদায় হইয়া। কণ্ঠা সন্গিধানে উপস্থিত হৈম্থ গিয়া || দাসী আসি 
জিজ্ঞামিল সব বিবরণ। কে তুমি কি হেতু হল তব আগমন ॥। 
কহিলাম কন্যা নাঁকি করিয়াছে পণ। প্রেছিল্লিক1 প্রসিদ্ধ করিবে 
যেই জন || বরণ করিবে তারে অতি কুতৃহলে । সমদরে বরমাল্য 
দিবে তাঁর গলে ।। এই কথা শ্রবণ করিয়! লোকমুখে । আইলাম 
প্রসিদ্ধ করিতে প্রেহেল্লিকে || কন্াকে জানাও তুমি মম সমাচার । 
তাহার নিকটে তুমি হও অগ্রসার ॥ ইহা শুনি দ|সী আমি সমস্ত 
কহিল। কে এক জন দ্বারে আমি উপস্থিত হৈল।। কষ্ঠা বলে তাঁরে 
তুমি আন মম স্থানে। কি কারণে আইল মে শুনি শ্রবণে।। 
দাসী আসি মোরে তাঁর সঙ্গে লয়ে গেল। প্রেহিল্লিকা বিবরণ 
সমস্ত কহিল | কি কহিব শোঁভা তাঁর অতি মনোহর । বিছানায় 
মতি মুক্তা অতি শোভাকর ॥। প্রতিজ্ঞ আলয় মধ্যে করিয়! প্রবেশ । 
জিজ্ঞাসেন কনা যে আমায় পরিশেষ ॥। কোথায় বসতি তব কহুত 
সন্বরে । কি কার্য সাধন হেতু আইলে সহুরে || পরিচয়ে কহিলাম 
আমি সদাঁগর। তরি লয়ে বাণিজ্তে আইন সহর || কন্যা বলে 
তিন প্রেহিলিক মম পণ | তিনটি প্রেছিলিক|! যে করিবে পূরণ ॥ 
অবিলম্বে বরমাঁল্য করিব অর্পণ। নিষ্চযন জানিবে তুমি এই মম 
পণ।| তুমি যদি পার দিতে ইহার উত্তর। আমি তোমার ভুমি 
আমার যোগ্যবর ॥ ন1 হইলে প্রেহিল্লিকার অর্থ পুরণ । লুটিব তোমার 
তরি যত আছে ধন।। অপমান করিব তব কিন্কর দিয়ে। এ সহর 
হৈতে তোষায় দিব যে তাঁড়ীয়ে ॥॥ এই আঙ্ষকাঁর অগ্রে যদি কর তুমি । 
তবে প্রেহিল্লিক1 যে প্রকাশ করি আমি || ইহ! শুনি কন্য1 আগ্রে 
কৈল্ অঙ্গিকার | আমি হারিলে ধনার্থ সকলি তোমার ॥। প্রেছেলিকা 
পরাভব যদি হই আমি। তরির সমস্ত ধন লুটে নিবে তি ॥। ইহা 
গুনি কন্ঠ] প্রেহেল্লিকা প্রকাশিল। মম হৈতে প্রেছিল্লিকার অর্থ দা] 
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হইল' | মাঁলমাত্তা যত আমার ছিল তর্যপরে। লুটিল সকল 
ধন জাঁপনাঁর জোরে । কন্ঠা মম ধন মন হরণ করিয়ে। 
সরহ হৈতে আমীয় দিল তাঁড়াইয়ে ॥ খন মন সেই কন্যা 
হরণ ,ফরিল | সেই জন্য ময়দানে রহিতে হইল ॥॥ হাতেম 
কহেন তুমি শুন মম বাঁণী। কি প্রেছেল্লিকা ভার কহ দেখি শুনি। 
সদাশর বলে হাতেম শুনহ কাঁরণ। কন্যার প্রেহিলিক! তুমি করহু 
শ্রবণ।। কন্য। বলে শুন মম প্রথম প্রেহিল্লিকে। বিশেষ তদন্ত 
তাঁর কহিব তোমাকে ॥ মম দেশে এককুপ আছয়ে স্জন। কোঁন 
কালে সেই দিগে না যাঁয় কৌন জন || কেহ লা জানিতে পারে 
কুপের বততীস্ত। কত দ্র কুপের বিস্তার কহিবে তদন্ত || কুপ মধ্যে 
কিবা আছে কহিবে আসিয়া । 'জাঁনিৰে ভাঁর তদন্ত কুপে প্রবেশিয়া ॥। 
কূপের সম্বাদ তুমি আমায় জানাও । কুপ দেখিবাঁরে সঙ্গে লোক 
লয়ে যাও।। দ্বিতীয় প্রেহেলিকা তুমি করহু শ্রবণ। প্রতি শুক্রবার 
রাত্রে কোঁন এক জন || সকাতরে ভাঁকে কারে ন। জাঁনি কারণ। সেই জন 
কোন জন কর অন্বেষণ।। তাহাঁর তান্ত এনে আমাকে শোনাঁও। 
গমন করহ তথা তত্ব যথা পাও ।॥ ভৃতিয় প্রেহিল্লিকা তুমি করহ 
অবণ। কো দেশে বাঁস ভার না জানি কারণ।। মহ! পীরের হস্তে 
সাদা মোহরা আছে। সেই মোহরা তুমি আনিবে মম কাছে।। 
এই তিন প্রেহেল্লিকা কহিস্থ তোমাঁয়। ইহা! প্রসিদ্ধ করি কহিবে 
আমায় ।। প্রেহেললিকা সিদ্ধ করিতে নারিচু তার। বে করা দুরে যাক 
প্রাণ ধাচানো ভার ॥ লুটিল আমার তরি যত ছিল ধন। সহর 
হৈতে তাঁড়ায়ে দিল ততক্ষণ || কিস্কর আদি সন কেহ না রহিল। 
না| জানি তত্ব তাঁর কে কোথায় রহিল ।॥ হেখ! হৈভে বিশেষয় 
জ্রোশ তার দেশ। কহিম্থ তোমারে মে সকল উপদেশ।। হাতেম 
বলেন ভুমি চিস্তিভ না হবে। ভগবান তব কার্ধা সফল করিবে ।। 
তার গ্রেহিল্লিক্ষ সিদ্ধ করিবে নারায়ণ । পুনঃ মিলীইবে তোমার 
গেছে যত ধন ॥। স্থিরচিত্তে থাঁকিবে না ভাবিবে আঁন। সব্দ্বকার্ধ্য 
সফল কারিবে তগবাঁন ॥ উশ্বরেরে ডাঁক চল আমার সঙ্গেতে। অবশা 
হবে কার্ধা সিদ্ধ কোনমতে ।॥ এপ্ডেক বুঝাঁয়ে তারে সঙেতে লইল। 


হাতেমতাই | ৬১ 


কতেক দিনান্তে তথা উপস্থিত হৈল || সহরের প্রান্তভাগে উপস্থিত 
হেল। হারিসের দ্বারীগণে জিজ্ঞাসা করিল।| হারিসের কন্যা যেই 
অন্তঃপুরে আছে। জিজ্ঞাস হাতেম তাঁর ভ্বারিগণ কাছে।। কোন 
কন্যা দ্বযস্বরা হৈল কহ শুনি হারিসের কণ্ঠ] তাঁর নাম নাহি, 
জানি।॥। শীঘ্রগতি জানাও বারি এ লমাচার। গুনিব কিরূপ প্রেছি- 
লিকা থে তাহার ॥ ইহ! শুনি দ্বারী অন্তঃপুরে গ্রবেশিল। কনায় 
নিকটে আসি সমস্ত কহিল ॥ শুনিয়া! ুসন্বাদ সদাঁগর-তনয়া। লয়ে 
গেল হাতেমে দুতে জাঁজ্ঞ1! দিয়! ॥॥ প্রতিজ্ঞা গৃহে কনা। উপবিষ্ট 
হইল। হাঁতেমে বসাইতে দ্বারীকে আজ্ঞা দিল ॥॥ আজ্ঞামাত্র দাস 
আমি আসন রাখিল | সিংহাসনোৌপরিতাগে হাতেম বমিল ॥ হাতে 
বসিয়া ভাঁয় দাসীকে ভাকিয়া। কহিল সমস্ত কথ! উপদেশ দিয়] | 
যখন করিব তাঁর সংস্কার পুরণ । তাঁরোপরি অধিকারী হইব তখন ।( 
মম ইচ্ছা! যাঁকে হবে করিব অর্পণ | করিতে হইবে তাঁকে পাতিস্থে 
বরণ।। তব পিতা হারিস জে তব কর্তা তিনি। তাহারে ভাকাও 
অগ্রে তার মুখে শুনি।। শুনিবে তোমার পীতা তব অঙ্গিকার । 
তবেত প্রেহিলিকায় করিব স্বীকার || ইহ] শুনিয়া কম্া পিতাকে 
ডাকাইল। হারিস নিকটে সব হাঁতেম কহিল || তব কনা! মম সঙ্থ 
করিল এ পণ। প্রেহি্লিকা প্রসিদ্ধ হৈলে করিবে বরণ ।। স্বয়স্বর 
সময়ে যদি অন্যে দিই আমি । তব কন্য! হবে তার সাক্ষি থাক 
তুমি ॥॥ অঙ্গিকার স্বীকার করিয়ে সদাগর | নিজ গৃহে চলিল হইয়া 
তৎপর ।॥ হাঁতেম কহেন কন্যা কর অঙ্গিকার । প্রেহিলিকা প্রসিদ্ধ. 
হৈলে তুমি আমার || আমি যাহাকে তোমায় করিব অর্পণ। অবশা 
তাহাকে তুমি করিবে বরণ।॥ মমাজ্ঘাঁয় পু্পমালা লয়ে করতলে। 
বর মালা দিবে কষ্ঠা তুমি তার গলে ॥॥ আমি যদি হারি পুর্ণ 
করিতে সংস্কার । উচিত সাজাই দিবে আমাকে ভাহাঁর | কণ্ঠ 
বলে তব বাকা কৈন্ুু অঙ্কিকাঁর। শুন বলি প্রথম গ্রেহিল্লিক! আমার 
এক কুপ আছে এই মন অধিকাঁরে। তাঁয় প্রবেশিয়া তত্ব আনহ 
সত্বরে ॥ কত দুর সেই কুপ আহবে নির্দাণ। তম্মখ্যেতে বাস 
(১) 
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করে কোন এম ।। নর নারী কোঁন জাতি বাঁসকরে তাঁয়। তাহার 
বৃত্তান্ত আনি কহিবে আমায় | ইহ শুনি হাতেম গাত্রোথান করিল । 
কুপ দেখাইতে সঙ্গে লোক জন দিল।। হাতেম দেখিল কুপ অত্যন্ত 
বিস্তার । কুপ মধ্যে হাঁতেম হইল অগ্রসর || ছৃতৃগণ বলে মোর! 
রহিম্থ এখানে । প্রত্যাগমন তুমি না কর যত দিনে ॥॥ তিন কুমারি 
ডিল সেই কুপ ধারে। দ্বতগণ তথায় দেখাঁয়ে দিল তাঁরে ॥ ঈশ্ব- 
রের নীম তিনি করিয়] ম্মরণ। একাকী কুপ মধ্যে অগ্রসর হন।॥। 
অন্ধকাঁরময় কূপ দৃর্টি নাঁহি চলে । ঈশ্বরে ন্মরি হাঁতেম দিবারাবি, 
চলে ॥। দৃষ্টিপাত করি তিনি দেখেন তথায়। কুপ মধ্যে বৃহৎ 
গৃহ দেখিবারে পায় ॥| সেই গৃহ-দার কাছে উত্তরিল গিয়া | মহা 
তয়ানক কুপ দেখিল যাঁইয়1।। কুপ মধ্ত্ে দেখিলেন রাঁক্ষসের বাঁস। 
ভয়েতে হাতেম ছাঁড়ে জিবনের আঁশ।। উঁদাঁস্য নারিগ্বণ যে বসন 
বিহিন। অন্ধকাঁর কুপ বোঁধ নাহি রাত্রদিন।। তাহ1 দেখি দেও 
জাতি তাঁবে মনে২। কুপেত্ে মনুষ্য জাতি আইল কেমনে | যতেক 
রাক্ষস জাতি আদিতে২। পরামর্শ কৈল সবে হাতেমে খাইতে ॥। 
ঘ্বেরিল হাতেমে আসি যতেক রাঁক্ষপী। হাঁতেমের মাংস দেখি হয় 
বড় খুসী || মন্থুষ্যের মাংস অতি লু্যাদ খাইতে । ইহ] তাঁবি ধরে 
আসি হাঁতেমের হাঁতে॥॥ আর একজন আনি করি কোপদৃ্টি। 
কছিছে হাতেম তব মাঁংস বড় মিষি।। সহজে মমুষাজাতি অভি 
বুদ্ধিমান। না জানি কি হেতু কৈল কুপেতে পয়াঁন।। ইহারে 
খাইলে বাঁদশাঁর কোপ হবে। যেই খাঁবে বাঁদশার কোপেতে পড়িবে ।। 
উরি অশুচি বাদশার হইয়াঁছে। মন্ুষ্ের অন্বেষণ বাদশ] করিছে। 
মন্থধ্য চিকিংমক তিনি জানেন মনে। সতত আঁছেন বাঁদশ] 
মন্তুষা সন্ধানে ।। কত শত বদ আঁনি চিকিৎস। করিল। কোঁনমত্তে 
কেহ--রোগ চিনিতে নারিল ॥॥ ইহা তাবি দেও সব হাঁতেমে লইয়]। 
অরঙ্গারের অগ্রভাগে কহিল আসিয়11॥ মরদাঁরের রমণীর ছিল চক্ষু- 
শৃল। চক্ষের দহনে ফাদ্দে, হইয়া আঁকুল।। রহে সদ! এ কারণ 
বিমর্ষ যেমন। অধোমুখে রছে সদা না তুলে বদন ॥| নিজ স্ত্রীর 
অসুখে অসুখী কাস্তাপতি। শোকাকুল অন্ুখে আছেন সম্পৃতি ॥ 
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হাঁতেমে দেখিয়া তবে কহেন কিন্করে | কি হেতু মম্ধাকে- আনিলে 
মমাগারে॥| ইহাকে ছাড়িয়া দেহ যাঁউক চলিয়।॥ কি লাভ হইবে 
মম ইহাকে রাখিয়া ॥| হাতেম কহেন শুনিব সে বিবরণ। মনছুখে 
আছ সখে কিসের কাঁরণ।। নিশাচর বলে এই সকলের প্রধান। 
নিজ স্ত্রীর অশ্ুখে আছেন ছুঃখ মন।| হাতেম কহেন যদি দেখা 
আঁমাঁকে। ক্ষণ মধ্যে রৌগ হৈতে দুস্থ করি তাঁকে | কহিলেন 
নিশাচর হাতেমের প্রতি । নির্ভয়েতে অন্তঃপুরে কর তুমি গতি ॥। 
মম কান্তাকে যদি আরোগ্য কর তুশি। যখোচিত পুরক্ষার করিব 
যে আমি ।। ইহা বলি হাতেমেরে লইয়া সংহতি । অন্তঃপুরে লয়ে 
গেল অতি দ্রুতগতি | বসিয়াছে নিশাঁচরী দিব্যাসনোপরি। বমিল 
হাঁতেমতাই নিকটে তাহারি ॥। দেখিল হাতেমতাঁই অতি যু করি। 
চক্ষ-শুল পীড়াতে কাতর নিশাঁচরী || হাতেম বলে মম কাছেকর 
অঙ্গিকার । আঁমাঁকে লয়ে জাবে সাক্ষাতে বাঁদশাঁর ॥ বাদশার সন্বু- 
'€খতে করাঁবে দর্শন। সাক্ষাতে করিবে মম অভিষ্ঠ পুরণ | নিশাচর 
ৰলে আমি কৈস্ু অঙ্গিকার | তোমাকে লয়ে যাৰ সম্মুখে বাদশার |॥ 
ইহা শুনি হাঁতেম উষধ প্রকাশিল। মহরা পাথর লয়ে দলে 
পরশিল || ঘর্ষণ করিয়া জলে মহরা পাথর । সেই জল তুলে দিল 
নয়ন উপর || চক্ষে শুলাঘাতে, সে নিস্তার পাইয়।। শায়িত ছিলেন 
তিনি বসিল উঠিয়া। ধরাঁসন হইতে গাত্রোান করিয়া । বসি- 
লেন িব্যাসনে উপবিষ্ট হৈয়। || নিশাচরীর আরোগ্য দেখিয়া তখন 
নিশাচর আনন্দার্ণবে হৈয়ে মগ্গন।॥॥ সযত্রেতে রত্বাসনে . হাতেমে 
বসায়ে ॥॥ করে কত ভক্তি স্রতি খাঁদা দ্রব্য দিয়ে ॥। নানাবিধ খাদ্য 
দ্রব্য আনিয়ে তখন | সমাঁদরে যেবা করে করিয়া! যতন ।। এইরূপে 
কত দিন হাঁতেমে রাখিল। তদন্তরে শ্রবণ কর পরে যাহা হৈল।। 
হাঁতেমে লয়ে তখন দেও নিশাচর । উপস্থিত হইলেন. বাদশা গোচর ॥। 
গোপনে অতি নির্জনে হাতেমে রাখিয়া । বাদশার সম্মুখেভে উপ- 
স্থিত হৈয়া। কহিতে-লাগিল দেও বাঁদশার প্রতি। কুপ: মধ্যে 
এসেছে মন্তুষু এক জাঁতি।। মহা চিকিৎসক সেই অতি গুণাঁকর। 
আজ্ঞা কর আনি তারে তোমার গোঁচর || যাহার কারণ তুনি ছিলে 
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যন্বুবান। নেই মন্থুষাকে মিলাঁলেন ভগবান ।॥ এতেক শুনিয়। বাদশার 
হ্র্ধাস্তর | হাঁতেমে আনিতে আজ্ঞা করিল সত্বর ।॥ বাঁদশার আজ্ঞা 
পেয়ে হ্থাভেমে আঁনিল। অতি যদ্ধে বাদশা! হাতেমে বসাইল ॥॥ উদরীর 
পড় মম বেদন1 উদরে। স্থির চিত্ত নহে মম অস্থির আহারে ।। 
কত শত বৈদারাঁজ চিকিৎসা করিল । আমিয়! আয়োগ্য কেহ করিতে 
নারিল ॥॥ মমাদৃষট ক্রমে অদ্য আইলে আপনি। শুনিলাম দ্ৃত 
সুখে তুমি মহাজ্ঞানি || এ সমূহ ব্যামহ্‌ হইতে কর নিজ্তার । যথোঁচিত 
তোমায় করিব পুরক্ষার || হাতেম বলে বাঁদশা করি নিবেদন । 
কাহারে! সাক্ষাতে জন্গ না কর গ্রহণ।। কুদৃ'্টি কুলোঁকে সদা অগ্নে 
দৃত্ডি করে। ভোঁজনের দোষে বাথা জঠর ভিতরে ।। কলা তুষি 
সাবধানে করিবে তোজন। কদাচিত তায় না খাকে কোনজন ॥। 
কল্য যখন আমি আিৰ গ্রভীতে । সেবন করিবে অন্ন আমার 
সাক্ষাতে ॥ দেখাব আঁশ্পর্ধ্য অতি কুৃা্টির দোষঘ। আঁপনি দেখিয়া 
বাদশা হবে সন্তোষ || কখন কারে! সাক্ষাতে করোনা ভোঁজন। 
দেখাব তদন্ত সব রোগের কারণ ॥। ইহা! শুনি হাতেম তৎপর চলিল। 
প্রভাতে হাতেম আসি উপস্থিত হৈজ।। বাঁদশা করিল আজ্ঞা 
স্থপকাঁরে ডেকে । শীঘ্‌ অন্ন থাল আঁন বসনেতে চেকে | কারো 
সাক্ষাতে না|! আঁনিবে অন্ন বাঞ্জীন। বস্ত্র আচ্ছাদনে আন করিয়া গোপন 
ইহা শুনি স্থপকাঁর বস্ত্র আচ্ছাদনে | ন্র্ণথাঁলে অন্ন আঁনিলেন সাঁব- 
হানে ।। হাতেম বলে বাদশা ক্ষান্ত হও তুমি। ইহার কাঁরগণ্ব 
দেখাইব আমি ।। ইহা বলি হাঁতেদ তথায় দাণ্ডাইল। বিবস্ত্র করি 
অন্ন নকলে দেখাইল।। বাস্তাবিক অঙ্গ তাঁহ! সকলে দেখায়ে। পুনঃ 
সেই. অল্প রাখে বস্ত্র আচ্ছাদিয়ে ।॥ কিছু ক্ষণবিলম্বে খোলে সেই 
ঢাঁকা। স্বর্ন থালে অন্ন ব্যঞন হয়ে আছে পোকা ॥। ন্বর্থালে অন্ন 
ব্ঞ্জন কোথা লুকাইল। ন্বর্ণথালে কীট মাত্র সকলে দেখিল | অস- 
ভব দেখে সব সভাসদগণ। পৌকা হল কোথা গেল অন ব্যষ্জন।। 
আচ্ছাঁদনে অন্ন পোকা কি, জন্য হইল। হাতেম এর তদন্ত শুনি বল 
বল।। এ বড় আম্তর্যয কথা করিব শ্রবণ। কি হেতু হইল পোক! 
এ অঙ্গ ব্ঞীন || কহ শুনিব হাতেম ইহার মুল কি। বোধ হয় 


হাতেমত'হ:। ৬৫ 


তুমি কৌন লাগীইলে তেক্ষি॥ তো বিদ্যা জান তুমি বুঝিস্থ 
নিশ্চয়। অন্ন ব্যঞ্জন পৌকা হয় শুনি নাকোথায়।। দেখি না শুনি 
না কু এমন অসম্ভব '। দেখিলেন সচক্ষে মম পক্ষের সব || থালের 
অন্ন পোকা হয় কোথা ন! শুনি । গ্রকাঁশ কার্রয়ে বল হাতেম শমণি | 
অপরূপ দেখে সব জুড়াল নয়ন। বৃত্তান্ত বলহ তুমি জুড়াক এ্রবণ 
ইহাঁর সছুপীয়*নাহি কোঁন ক্রম | কাঁর কাছে ভোজ বিদ্যা শিখিলে 
হাতেম || হাতেম বলেন বাঁদশ1 কর শ্রবণ । যে হেতু পৌঁকা হৈল 
এই অন্ন বাঞ্জন।॥। প্রত্যহ আহার কর এই সভা আগে। যতেক 
নজর দোষ মেই আুন্নে লাগে কীটরূপা! হয়ে অন্ন ভোমার জঠরে। 
সেই কীট দংশনে. উদর ভ্বালা করে ॥ শুন বাদশা! নজর দোষের 
বর্ণনা। বছ দ্ৃর্টিদোষ যাঁর এক চক্ষু কাঁণা।। কাণার নজর দোঁষে 
শীশ্ত হরে বোল। যুবতীর নজর দোষে পুরুধ পাগল ॥। যুবকের 
নজর দোষে মজে কুলবতী। দক্ষের নজর দোষে প্রাণ তাজে সতী | 
বছুরূপ নজর দোঁষ একেতে নহিল। ইন্দ্রের নজর দোষে সহতাক্ষি 
হৈল।। চন্দ্রের নজর দোঁষে তাঁর] হয় কুলটা। স্র্পণখা নজর 
দোষে নাক গেল কাটা ।। নজরের দোষে নষ্ট হৈল দুর্য্যোধন € 
মজরের দোষে 'মজে নবংশে রাবণ।। নজরের দোষে দোষি 
হয় মুখ দৌধষি। নজরের দোষে লোক তুঙ্গে পাপরাশি || অত- 
এব বাদশা হে করিলে শ্রবণ । দৃ়ি দোষে দোঁষ না যায় 
বর্ণন ॥॥ অদ্য হৈতে এ উঁষধ কর বাবহাঁর। নজর দোষ ভ্যাগ করি 
করিবে আহার ॥॥ ভোজনীয় স্থানে অনয জনে যেতে না দিবে ॥ 
একাকী গোঁপনে বসি আহার করিবে || হাতেমের কথা বাঁদশ! কৈল্‌ 
বিশ্বাস । দাস প্রতি এই কথা করিল প্রকাশ ।। আহারের সময়ে 
আমার নিকেতন । স্থানান্তরে থাকিবে না আসিৰে একজন || সেই 
অবধি বাঁদশা কৈল নিরূপণ একাকী নির্জনে বদি করেন তোঁজন 

বাঁদসার জঠর ভ্বালা নিরস্ত হইল। সেবি .কৃষ্ণপদ মরক'র 
নি | 


৬৬৮] হাঁতেমত তাই। 


কূপ হইতে হাঁতেমের প্রত্যাগমন। 
.. পয়ার। 

হাতেষেরে বসাইয়ে বাদশা তখন। অন্তরে সন্তোষ হয়ে করে 
জিভীসন।। সযত্্ে প্রদাঁন তুমি কৈলে প্রাণধন। পুরস্কার যাচিএা 
কর যাঁহ! ভব মন। হাতেম কহিল শুন বাদশ! গুধাঁকর। এই 
পুরস্কার চাছি তোমার গোঁচর || যতেক কয়েদি আছে “তব কারাগারে 
স্কলে খোলাসা দেও. মম পুরক্কারে | কয়েদি লোকেরে তুমি কর 
উদ্ধার। এই অভিলাষ সিদ্ধ করহ আমাঁর। তব অনিষটকারী কয়েদি 
যত জন। অবিলম্বে কার] হৈতে করহ মোচন ॥। ইহ! শুনি হাতেমের 
সন্তোষ কারণে । কার! হৈতে উদ্ধীর করিল বর্ধনে || কয়েদি যতেক 
জন ছিল কারাগারে । হর্ষ হায়ে হাঁতেমেরে আসি স্তব করে || ধন্য ধন্য 
হাতেম জয়তি তোমার | তব কল্যাণে হৈল্ু বিপদে উদ্ধার || বৈকুন্ঠ 
গামী হও হাতেম গুণবাঁন। অন্তে দয়া ফোমায় করুন ভগবান | 
ইহ! বলি হাতেমে আঁশীর্ধব(দ করিয়া । শ্বস্থানে প্রস্থান কৈল হুর- 
যিত হইয়া] || পথের সম্বল কিছু দিল সাবাকারে। কয়েদি বিদায় 
হৈল হরিষ অন্তরে ।। হাঁতেমের হস্ত খর বাঁদশ! যে ক়। আর 
এক নিবেদন শুন মহাশয় ।। আমার এক. কন্যা ষে রূপে শশীমত॥ 
পড়াতে জড়িত কনা। আছে শয্যাগত || তাহার চিকিৎসা! যদি কর 
গুণবান। নিদয়ে সদয় হয়ে রাঁখ তার প্রাণ ।। ইহ] বলি ছাঁতেমের 
হস্ত ধরি লন। উপস্থিত হইলেন কন্যার সদন ॥| কন্যায় দৃ্টি করি 
হাতেম যে দেখিল। চিনি তিজাঁয়ে তায় মহর] ঘোধিল।। খাওয়া 
ইল তাহ! তারে হাতেম আঁপনি। উদরস্থ উষধ যে হইল তখনি। 
গুঁধধ মেবনে রোগ আরোগথা হইল ।. ধরাঁদন হৈতে কন্যা উচ্টিস! 
বিল || হাতেম কুপের তত্ব সকল পাইল। হাতেম বাদশার স্থানে 
বিদীয় চাঁহিল || বছু দিন গত হৈল বিদায় কর তুমি। বিলম্ব 
হৈলে প্রাণ ভাজিবে মণিরম্বামী || হিরাঁহ!র মতি মুক্তা পরেশ 
পাঁথর। বাদশ1 আনিয়াঁদিল হাঁতেম গৌচর || বাঁদশা বলেন আমি 
অভি ছুরীশয়॥। পথের খরচ কিছু দিলাম তোনায়। হাতেম কহে 
একাকী এসেছি ভ্রমণে । লোক সঙ্গ নাহি অর্থ লইব কেমনে। 


হীতেমতাই | রত 
যেই অর্থ দিলে তুমি অল্লেতে বিস্তর । এত অর্থ দিয়ে তুমি কেন 
হও কাতর । যত অর্থ পুরক্ষার করিলে আমারে । বল বাদশা এত 
অর্থ আছে কার ঘরে॥ পূরক্ষারে যে অর্থ আমায় কৈলে দাঁন। 
ভেবে দেখ এই অর্থ সাত রাজার ধন।। কিষ্করে আজা| করেন 
বাঁদশা তখন । হাতেমেরে বয়ে তোঁমর! দিয়ে এস ধন।। হাঁভেমের 
'আজ্ঞা মাত্র সে কার্ধয করিবে। যথাঁয় রাখিতে বলে ধন তথ! 
খুবে ।। চলিল কিন্করগণ ধন লয়ে তাঁর। যত ধন বাঁদশা করিল 
পুরক্কার || কুপ-ঘারে উপস্থিত হাতেম হইল। কম্ঠার লোক হাতেমে 
দেখি পলাইল।॥ হাতেম ভাঁদের কহে ঈষৎ হাসিয়]।. পলায়ন কর 
সবে কিসের লাগিয়া ॥ সুড্তঙ্গের খবর আনিতে শিয়াছিজু। সেই 
হাতেম যে আমি ফিরিয়া আইন ।॥ হাঁতেমের ক স্বর বুঝিয়! 
তখন। চিনিতে পারিল তারে যত দৃতগণ।| কুপের দ্বারদেশে 
রাখিয়া নব ধন। প্রত্যাগমন কৈল বাদশার দ্তগণ || হাঁতেম ডাকিল 
সেই ছুংখী সদাগরে। ধন অর্থ যত ছিল সব দিল তারে ॥ আঁসিয়! 
ধরিল বিছু হাঁতেমের পায় । কি করে আইলে বল আমার উপায় ।। 
ধন দিয়ে মম মন করিবে হরণ। ধনের কাঙ্গাল নহি জান বিব- 
রণ।। কি অর্থ করিলে কম্থার প্রেহিল্লিকীর। কহ শুনি হাঁ 
তেম সে শুত সমাচার । হাতেম কহেন চিন্তা ত্যজ সদাঁগর। 
এনেছি সমস্ত আঁমি কুপের খবর || কুপের কারণ হেতু করোন! 
সন্দেহ। এসেছি কুপের মূল করিয়া সংগ্রহ ।। কগ্ঠা হেতু চিন্তা 
করোনা হে সদাগর। কন্ঠ ষে ভোমর তুমি হবে তার বর।। 
ভগবানের মিলন কেকরে খণ্ডন কষ্ঠা রহ পাবে তুমি যত গেছে 
খন।। এতেক বলিয়। তবে হাতেম তখন। শীতল করিল তার 
তাঁপিত জীবন || আসিয়া কন্তাঁর দত সনস্ত কহিল। কুপেতে জমণ 
করি হাতেম আইল || এই সুসংবাদ কণ্ঠ! শুনে কোনক্রমে | দাঁসে 
আঁদেশেন কন্ঠ! আনিতে হাতেমে ॥ হাতেম এমংকাঁলে উপস্থিভ 
হৈল। কুপের সমস্ত কথা কন্যা জি্ঞামিল || কহ কহ হাতেম শুনিৰ 
ভৎপর। এত দিন কি করিলে কুপের ভিতর || কুপ মধ্যে কি দেখিলে 
কহ দেখি গুনি। কুপেতে করেন বাস কোন কোন প্রাণি ॥ কোন, 


ষ্চ হাঁতেমতাই | 

জাঁতি বাঁস করে কুপের ভিতরে । কোন কোন ব্যবসায়ি ভারা কোনকার্য্য 
করে ॥ স্থাবর জঙ্গম আদি কি আঁছে কুপেতে ।'তাহাঁর তদন্ত কহ আমার 
পাঞ্ষাতে ।| হাঁতেম কহেন কন্ঠ করহ শ্রবণ। একেং শুন করি কুপের 
বর্ণন।। প্রথমেতে কুপ মধ্যে প্রবেশ করিতে । অহিল রাক্ষস জাতি আঁ- 
মারে খাইতে || ফাঁরিমিভে দেও বঙ্গতাষাঁয় রাক্ষস । ধরিল আসার 
আঁসি করিয়া! সাহস | যখ| যত কাঁ্ধ্য হাতেম করিল সাঁধন। যে রূপে 
পাঁতীল মধ্যে করিল ভ্রমণ ॥ যে রূপে রাক্ষস সব ধরে করপুটে | লৈয়! 
গেল তাহাদের সরদাঁর নিকটে || যে রূপে আরোগ্য হৈল সরদার রমণি 
যে রূপে হইল বাদশার রোগ হানি || একেং বজে বাদশার সমাচার । 
যে রূপে রোগ আঁরোঁগ্য হৈল বাদশার ।| হাতেম কহেন কষ্ত] 
কহ পুনর্বাঁর। দ্বিতীয় সংস্কার আমি শুনিব ভোঁমাঁর || প্রথম প্রেহি- 
লিক! তব প্রসিদ্ধ হৈল। দ্বিতীয় প্রেহেল্লিকা শুনিব বল২।। কণ্ঠ 
কহে হাঁতেম করছ শ্রবণ। দ্বিতীয় সংক্ষার আমি করিব বর্ণন || 
কোন জন নিশী মধ্যে আপি ময়দানে । নিত/২ এই কথা উচ্চাঁরে 
বদনে | পৃথিবীতে এহন কার্ধ্য না বৈচ্ছু সাধন। অকারণে সেই 
ধনে হইস্থ নিধন ॥ সকলি বিফল মম হৈল নিজ ধাঁমে। না জানি 
কতেক দণ্ড পাঁব পরিণামে ॥ কোন মহাজন সেই থাঁকে কোনস্থানে 
তার তত্ব আনি কহ মম বিদ্যমানে। শীঘু যাইবেন তথা বিলম্ব 
না হয়। সুসংবাদ আনি তার কহিবে আমায় ।॥ কোথায় বসতি 
ভার কিবা! নাঁম ধরে। আদ্য অন্ত জাঁনি তার কহত সত্বরে | শুনিয়া 
কম্ঠার কথ হাতেম গুণমণি । ধাবমান হয়ে হাতেম চলিল অমনি || 
যেখাঁনেতে সদাগর আশায় পীড়িত। তথায় হাঁতেমতাঁই হৈল উপ- 
নীত।॥ সদাগরে আঁসিয়! যে সমস্ত কহিল। সে জনের অন্বেষণে 
বিদায় হইল || ভ্রমিতে২ দিব অবসাঁন কাঁলে। বসিল হাতেম এক 
তরুবর মূলে ॥। কে একজন আমি ময়নাঁন উপরে । রোদন করি 
ঈশ্বরে ডাঁকে উচ্চৈতম্বরে ॥| গুর্ববোন্ত ধনে যদি ,হইতাঁম নিধন। 
সে ধন সাধনে কার্ধ্য হইত এখন || ইহা বলি তগবানে ডাকে 
শোকাঁকুলে। হাতেম শুনিল" তাহা বসি তরুমূলে | তথা হৈতে হা- 
তেষ উৎকশ্ঠিত হৈয়া। পুনরপি ভ্রমিলেন তাহীর -ল।গিয়) || 


হাতেমতাই ! ৬৯ 
সেজনের অন্বেষণে বিস্তর অমিল। এ রূপে হাঁতেমের সপ্তম দিব] 
গেল ।। সে জনের অন্বেষণে তথায় রহিল। তথাপি তাহার কোন 
উদ্দেশ নহিল।। বঞ্চিয়া রজনী তথা প্রভাতের কাঁলে। সে রূনের 
অন্বেষণে পুনর্বার চক্পো | ভরমিতে ভ্রমিতে যবে যাঁমিনি আইল 
এক তরুবর ঘুলে বিশ্রাম করিল।। পুনব্বার সেই জন করয়ে' 
ধোদন। তগবাঁনে ভাঁকে সদা বিচলিত মন ॥ নিরাঁনন্দে রহে সদ! 
করে হায় হাঁয়। তরুমূলে বসি হাতেম শুনিবারে পায় ।। তদাম্বে- 
ফণে হাঁতেম কিছু.ফৃর যায়। গৃহস্থ আশ্রম এক সম্মুখেতে পায় ।। 
নগরে প্রবেশ করি, হাতেম তখন। সকল লোকের প্রতি করে 
জিজ্ঞাঁসন।। কহ কহ শুনি তব দেশের মঙ্গল। এত নিশি মধ্যে 
আনি কেব। করে গোল ।। গ্রামবাঁী ভ্রাসিত যে কিসের কারণ। 
কহং শুনিব সে বিশেষ বিবরণ ॥| ণগরবাঁসী আনি বলে শুনহ কাঁরণ। 
যে হেতু নগরবাসী ত্রাসিত জীবন || নিদারুণ পণ্ড এক রাক্ষস 
প্রমাণ ।॥ নগরে পমিল আলি দেখে কাঁপে প্রাঁণ।। কোথা হৈতে 
আইল সেই যে কৃতান্ত।॥ মহা'তয়ানক পণ্ড বিষম ছুরস্ত।॥ তাহার 
আহার হেতু দিতে হয় লোক। প্রত্যাবধি হৈল তাঁর নগরে পঞ্চক 
নিতা দিতে হয় এক মনুষ্য আহার না দিলে আহার তাঁর নাঁহিক 
নিস্তার॥ এইরূপে সেরাক্ষস গ্রামেতে আয়] নগর করিল শুন 
মনুষ্য খাইয়।।। তক্ষিল অনেক লোক সে রাঁক্ষম আঁসি। তাঁর তয়ে লশ- 
স্কিত আছি গ্রামবাসি।। রইছের নামে এ নগরের গ্রধান। ধনে মানে 
কুলে শীলে মহা পুণাবান॥॥ তাহার পঙ্কক আজি পড়িল নগরে । মহা 
ভয়ানক তিনি তাবিছে অন্তরে ॥॥ তাঁর এক কন্যা আছে পরম রূপসী 
বিখব] রমণি সেই নবীন! ষেড়শী || সেই কন্যা পঞ্চকেতে পড়িল 
তাহার । নিশী মধ্যে পশু আলি করিবে আহার || রজনীতে লয়ে 
যাবে কনাঁকে ভাহাঁর। নিশীতে কামিনী বোধে করিবে আহার ॥। 
হাতেম কহেন সেই থাকে কোনস্থানে। সঙ্গে লয়ে চল আমি দেখিব 
নয়নে ॥ চলিল নগরের লোক হাতেম সঙ্গেতে। উপনীত হৈল সেই 
রৈছের ধাঁমেতে ॥॥ ভাঁবিত অন্তরে তারা ত্রাসিত জীবনে । রাক্ষম 
পঞ্চকে আকুল ভাবে মনে২ং।। ছাঁভেনে কহিল সব পুর্ব বিবরণ 
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বাক্ষসের পথ্চক হইল যে কারণ || অদ্য নিশি মধো এক রাক্ষম 
আলিয়া । খাইবে মন কন্যাকে কাঁননে লইয়া] পরম] জুন্দরী 
কনা! মোহে দেবগণে। এ কন্যা] কেমনে দিব রাঁক্ষপ ভোঁজনে ॥ 
হাঁয়ং কব কায় না. হাঁচি প্রাণেতে । কেমনে সপিব কন্যা রাক্ষসের 
হাতে ॥ কোঁথা হৈতে আইল রাক্ষস ছুরাঁচার। কাননে লইয়] খাঁবে 
কন্যাকে আমার || কি হবে উপায় এর না পাঁই ভাঁবিয়]। কন্যার 
কারণে ফ্াঁদ্র বিরলে বসিয়!।| দিবা অবসান হৈল যাঁমিনি প্রবেশে । 
এখনি কন্যাকে লয়ে যাইবে রাক্গসে। অকালেতে কালপ্রাপ্ত হইল 
কন্যার। কেমনে হইবে কন্যা তাহার আহার ।। রাক্ষল ভয়ে অভয় 
পাৰ কার কাঁছে। রাক্ষল বিনাশ করে কে এমন আছে।। রাক্ষল 
নিষ্ঠ,র জাতি জীবের বাঁলাই। হৃশংস জীবের হিংসা করিছে সদাই ॥ 
মহা তয়ানক জাতি দেখে কাঁপে প্রাণ। পড়িলে রাক্ষস হস্তে নাহি 
পরিত্রাণ ।| হাতেম কহেন চিন্তা নাষ্ছি তাঁর আঁর। দেখিব সে 
কেমন রাক্ষস দুরাঁচাঁর || যখন সে রীঁক্ষষ আঁলিবে রাত্রিকালে। 
যাঁৰ ভাঁর সহ ভব কন্যার বদলে || ্ঠব কন্যা হেতু চিন্তা নাহি 
বর আর। তোমার কারণে হব রাঙ্গাস আহার।। পর উপকার 
আঁমি সদা করে থাকি। নিজ প্রাণ দিয়ে আমি পর প্রাণ রাখি ॥ 
পর উপকার হেতু ভ্রমণ আঁমার। নিজ প্রাণ দিয়ে করি পর উপ- 
কাঁর।। পর উপকার বিন! আর নাই ধর্মা। সংসার ভোজের বাঁজি 
কে বুঝে সে মর্ধ॥ ধরপীতে মন্ুষা জন্ম ধর্ম অবভার | মনুষ্য 
হয়ে করিবে মম্থৃষ্যোপকার || মন্ুযা হইয়ে হয় মনুষ্য হিংসক। 
সেই সে পরম পাপী ভুঞ্চয়ে নরক।। নর হয়ে নাহি করে পর 
উপকার । ধন ধেস্কু গক্তবাঁজী অকারণ তাঁর | সেই ধনে নাহি হয় পর 
উপকার । সে ধন সাধন কর1 নিম্ষল তাহার ।। ভব-কার্ধ্য হেতু ভবে 
জীব অবতার ॥ তবে আসি করিবে পরের উপকার ।॥। পর ধর্ম 
রক্ষ/ হেতু পর উলুপকার। করিবে উপকার যথা শক্তি অনুসার ॥ 
প্রাণপণে করিবে পরের উপকার । নচেং দেহ ধর! অকারণ তাহার ॥॥ 
কি কার্ধ্য সাধন হেতু দেহ ধরায় ধর1। সেই মাধু যেই জন পর 
ছুখ-হর11। অতএব মহাশয় করহ্‌ শ্রবণ। তৰ কন্যা রক্ষা হেতু 


হাতেষতাই। ৭5 


দিব নিজ প্রাঁণ॥| রইছ বলেন তুমি ধন্য পুণ্যবান। পর উপকার 
হেতু দিবে নিজ প্রাণ ।। ধন্য সাধু সদাঁচার তুমি মহাশয় । দর্শন 
হইল তব মম তাগ্যোদয় ।। জন্মে জন্মে কত পুণ্য আছিল আমার । 
নেই পুর্যফলে দেখা পাইন তোমার ॥ দয়! করি দয়াময় আইলে 
আপনি। তব হেতু রক্ষা পাবে আমার নম্দিনী।॥ হাতেম কহেন 
রইছের বিদ্যমানে। কত বড় রাক্ষস সে দেখেছ নয়নে ॥ কেমন 
আকুতি ভাঁর প্রকৃতি কি গুনি। উদ্ধে পরিশর কত দেহ পরিমাঁণি |: 
হস্ত পদ কোন রূপ-রূপ তার কহ। আকৃতি প্রকৃতি ভার কত 
উচ্চ দেহ।॥ কি রূপে গমন করে কয় পদ তার। বান্বেগে চলে 
কি সে দৈবশক্তি আর ॥ কিরূপে আহার করে কয় মুখথরে। সসন্ত 
বৃত্তান্ত ভার কহিবে আমারে ।॥ রইছ বলেন সব হাতেম গোঁচরে। 
হস্ত পদ লাই তার চলে বাঁ$তরে।। একাঁনন ধরে মেই রাক্ষস 
ছুরাচার। নির্ভয়ে দাগ্ডায়ে করে মন্ুষা আহার ॥| অভি ভয়ানক দেহ 
ভয়াকৃতি ভায়। যথা মনে করে তথ! বাছ্বেগে খায় ॥ দর্শনে চৈ- 
তন্য হরে বিহরে যখন। চিংকাঁর করিলে হরে নরের জীবন ॥। 
নিতান্ত কৃতান্ত ছুরান্ত ভার আকৃতি। তাহারে হেরিলে নরের নাই: 
নিষ্কাতি।॥ হাতেম বলে করে সে দৈববল ধারণ । উল্লক নাঁম ধরে সেই 
নহে সাঁধারণ || বাঁচুতরে চলে আঁছে দৈবশক্তি তাঁর । সামান্য অন্তরে 
না হবে তাহার সংহার || যেমন রাবণ নন্দন ভন্মলোচন। আপনা, 
আঁপনি দেখে হইল নিধন ॥ দর্গণে আপন দেহ করি । 
তন্ম হইয়া! গেল রাক্ষস তস্মলোচন ।॥ তেমতি করিয়ে টা 
রাক্ষম। আমার মন্্রণাঁয় সবে কহ সাঁহন।|| দর্পণের উপযোগী 
আনিয়া তখন। নির্মাণ করিল এক মনোহয় দর্গণ ॥॥ উদ্ধেতে দর্পণ 
উচ্চ যোজন প্রমাণ । অতি ভয়ানক তাহা দেখে হরে জ্ঞান, 
সে দর্পণ লয়ে গেল বাটার বাহিরে । স্থাপন করিল দর্পণ অনতি- 
দুরে ।। ময়দান অভিমুখে দর্পন রাখিল। দিবা অবসান “কালে 
যামিনী আইল || অন্ধকার হুইল যাঁফিনী অথিকার। বল হৈভে 
বাহিরায় জন্ত ছুরাচার ॥ সন্মুখেতে দর্পণ হেরিয়) তখন । দর্পণে হেরিল 
ছুট নিজ আবরণ ।। আপনার অঙ্গ দৃষট করি দ্ুরাঁচার। তূতলে পতিত্ব 
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ইহৈল করিয়া চিৎকার ॥ রাঁক্ষসের চিৎকারে কল্প ভ্রিতুবন। যেখন 
হইল বখ ভল্ম লোচন। অসস্ভব দেখে সব নগরের লোক। মরিল 
রাক্ষস ছু মহা ভয়ানক || ধন্য ধনা তুমি হে হাতেদ: গুণাকর। 
তোমার প্রতাপে রক্ষা পাইল নগর || ধাঁচিল নগরবাসী তোমার 
কাঁরণে। পর উপকারি তুমি জাঁনিলাম মনে | তোমা. বিনা হেন 
কার্য কে করে সাঁধন। রাক্ষস বধিয়ে কৈলে মনুষ্য স্থাপন ॥। 
তব তুলা পুণাবান কে আছে হে আঁর। রাক্ষস বখিয়ে কৈলে 
লোকের উপকার।॥ এ রাক্ষস বধিতে আপনি ভগবান। মানব 
দেহে হয়েছিলেন অধিষ্ঠান || রামরূপ ধারণ করি দেব নারায়ণ ।। 
লীলাঁছলে করেছিল রাক্ষস নিধন ॥ ধরণীতে নিবারিয়! রাক্ষস সঞ্চার 
বিমোচন করিলেন পৃথিবীর তাঁর।। তদ্রুপ করিলে তুমি নগর 
রক্ষণ । ছলে বলে করিলে হে রাক্ষস শ্লিধন || ধন্য২ তুমি ধন্য মানা 
ভ্রিভূবনে। রাখিলে পরম কীর্তি রাক্ষণ নিধনে |॥ সাধু বিনা কেবা 
করে পর উপকার । তোঁম! বিনা পঞ্ মারে সাধা আছে কার।। 
ঘত দিন ধেঁচে রব এ সর্ত্য ভুবনে । তঙ্ববধি তব যশ গাঁৰ সব্ব্কনে। 
কহে কবি সরকার কৃষ্ণপদ সার। কলে হাঁতেমতাঁই লৌকের 
উপকার ॥॥ বহু প্রশংসা কৈল নগরের লোঁক। হাতেম শুনিয়া হৈল 
অত্ন্ত পুলক || হাতেম কয়েক দিবা থাকিয়া সেম্থানে ॥ বিদায় 
প্রার্থনা করে যাইতে ময়দানে || নগরবাসী বলে হাঁতেম বিদ্যমাঁনে। 
আর কিছু দিন থাঁক এই নিকেতনে ॥ অরিষ্টক মারি অনিষ্ট ঘুচা- 
ইলে। ভয়ানক বধ করি লোঁক খ্রাচাইলে। নগর স্থ'পন করি 
যাইবে কোথায় | জিবন থাকিতে তোমায় না| দিব বিদাঁয়।। নগরের 
দেব হয়ে থাঁক চিরদিন। নর নারী হয়ে রব তোমার অধিন | 
যতদিন দেছে প্রাণ করিব ধারণ। তদবধি দাঁস হয়ে পুজিৰ চরণ || 
হাতেম বলে স্মখে থাক নগরের লোক । মরিল তোমাদের হিংসক 
ভয়ানক || এক্ষণে বিদায় হই তোঁমার গোঁচরে । এসেছি আর এফ 
পর উপকারে ।॥ কে একজন এই ময়দাঁন উপরে । শুক্রবার রজজ- 
নীতে কির শক করে।। তাহার সুখের কথা এই শোনা যায়। 
না করিল হেন কার্ধা জীবন বথায়।। করিলে সে কার্ধ্য সিদ্ধ 
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অবশ্য হইত। পরলোঁকে সেই ফল অবশ্য মিলিত || বলিতে পুনঃ পাঁ- 
ইল শুনিতে । হাঁতেমতাই ধাইল তাঁহার পশ্চাতে ।॥ এইরূপে হাতেম 
যে কত দরে যায়। সম্মুখেতে পুল এক দেখিবারে পাঁয়।॥ আতি উচ্চ- 
দ্বার তার হাতেম দেখিল। সহিদের গৌরস্থান বুঝিতে পাঁরিল ॥| গোঁর- 
ছান নিকটেতে হাঁতেম বসিল। ভাঁহীর বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে নাঁরিল ।। 
এক প্রশ্তর রজনী যখন হইল । গৌরস্থান হৈতে সব মৃতলোঁক উঠিল । 
নব্য ভব্যঅি যে সস আকার । রাজপুত্র মত সব রূপ চমতকার || 
গোঁর স্থান মধ্াযতাপ্লেরজত আসন । তদুপরি সবে করিল উপবেশন | 
কিছুক্ষণ পরে সেই আঁর একজন | গৌঁরস্থান হইতে বাহিরায় ভখন্‌ 
অতি কদাকার সেই কুৎসিভ বরণ । বিচলিত চিত্ত ভার মলিন ব- 
মন।। মলিন বসন তার বিচলিত মন। দ্বেনয়নে বারি বহে করয়ে 
রোদন || ধরাঁমনে আসি বৈষে নিরাঁসনোৌপরে | গোরন্থান মধ্যতাগে 
বসি একেশ্বরে || দীন হীন কাঙ্গালের প্রাঁয় সেই ভ্রন। বসিয়া 
রোদন করে তাপিত জীবন ॥| দীর্ঘ-নিশ্ব।(স ত্যাগ করে অনিবার | 
গোরস্থান মধ্যভাগে বসি বারস্বার || সভাঁতে না বৈসে মেই শোভিত 
হইয়া। সর্বদা রোদন করে কিসের লাগিয়া ॥ গৌরস্থান বাঁসীগণে 
রজত আসনে । বলিয়! আনন্দ করে হরযিত মনে || আপশোন 
_ করিয়! কথখ| কহে বারস্বার। স্ুকার্দ) সাধিলে কাষে আসিত আঁশাঁর 
বসিয়] মমস্ত লোক দেও! যত খাঁয়। তার দিগে সভাজন ফিরে নাহি 
চায়।। সব লোক মেও] খায় নাহি দেয় তাঁকে । বসিয়। হাঁতেমতাই 
সেই জনে দেখে । ছুই প্রহর যাঁমিনী হইল যখন। তথা আইল স্বর্ণ 
থালে অন্ন ব্যগ্ুন।। যত জন বোঁসেছিল রজত আসনে । স্বর্থথালে 
অন্ন ঘে আইল জনে জনে । সুবর্ণ ভূঙ্গারে বারি সারি সারি বাখে। 
কে দিয়ে গেল অন্ন তাহারে নাহি দেখে ।॥ গোরস্থাঁন সম্মুখেতে 
আশ্চর্য্য শে/(ভন। হাঁতেমে দেখিতে যে পাইল একজন। হাতেমৈ 
ইয়ে গেল অতি সযতনে। সমাদরে বসাইল রজত 'মাঁসনে || হাতেম 
চীহেন সেই কাক্ষালের পানে। ইহীকে*না যত্বর করে কিসের কারণে || 
মনে মনে হাঁতেমতাই ভাবে তখন। হেনকালে মৃত্তিক খালে আইল 
ভোজন ।। ভগ্ন ভাঁওডে জল রাখে গৌরস্থান দ্বারে। মাঁটার থালে অন্ন: 
(৭) 
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দেয় সেই কাঙ্ষালেরে ॥ গরম গাভীর ছুগ্ধ মৃত্তিকা পাত্রেতে। দিয়ে 
গেল সেই কাকঙ্গালেরে খাইতে ॥ তাঁহার ছূর্খতি দেখি হাতেম তখন। 
আপশোস করে মনে কাঙ্গাল কারণ ।। মনেতে ছুঃখিত হয়ে হাতেম 
সুজন । স্বর্থালে অম নাহি করিল তোঁজন।। স্ুসত্য যতেক ছিল 
রজত আঁয়নে। সকলে খাইল অন্ন. আনন্দিত মনে ||" হাতেম আঁপন 
যনে করেন তাবন1। প্রশ্টের বন্তান্ত কিছু নাহি থেল জানা || সত্যগণে, 
হাতেম করেন জিজ্ঞাসন। গোরস্থানে বসে ছুখি এই কোন জন |), 
সভ্যগণ বলে ওর ন| জাঁনি কারণ। কি কারণে খেদ করে জিজ্ঞাঁন 
কারণ ।। পুরুষ হয়ে রোদন করে ভয়ানক কায । মল] বস্ত্র পরিধেয় 
পায় বড় লাঁজ॥। গ্োরন্ান সন্তুখেতে বসিয়া! যেজন। ওহাঁর নিকটে 
শিয়া কর জিজ্ঞাঁসন || ইহা বলি সভ্যগঞ্ধ গোরস্থানে গেল। হাতেম 
তাহার কাছে উপবিষ্ট হৈল ।॥ হাতেম কহেন শুনি বিশেষ কারণ । 
গোৌরস্থান মম্মুখেতে তুমি কোঁন জন ॥॥ ফি কারণে রোদন কর গোর- 
স্থানে বসি। অতি জীর্ণ বস্ত্র পরা দুঃখ অ্ভিলীষি || দীন হীন কাঙ্গাল 
প্রীয় কান্দ কি কাঁরণ। কার শোকে মনছুঃখে তাঁপিত জীবন ।| মনের 
কথ! কও দেখি করিব শ্রবণ । সাঁধা হৈলে তব ছুঃখ করিব মোঁচন ॥। 
গোঁরস্থানবাসী কহে শুন গুণধাঁম। ইউছকফষ আমার নাম চিন দেশে ধাঁম 
সেই গ্রাঁমে পুর্বে ছিন্ আঁখি সদাঁগর । ধন ধেছগু গজ বাঁজি ছিল বনুতর 
মহা কুপণ ছিলাম পরম বখিল। দান ধ্যান কতু না করিম এক তিল ॥ 
অতিথি আঁইলে দ্বারে করিতাম ভাঁড়ন। ভুলেও কাহারে কিছু করি 
নাই দান ।। যদি কেহ যাঁচিঞা করিত মম ক্ছানে। গাঁলি দিয়! বিদাঁয় 
করেছি সেই জনে ।। অর্থ অহঙ্কাঁরে মত্ত ছিন্থ িশি দিন। সময় প্রবর্ত 
কালে তম্থ হৈল ক্ষীণ | কোঁথা রৈল ধন ধেস্ অমূল্য রতন । মুদিতে 
আখি সব ফাঁকি হৈল এখন || কেবল মাত্র করিলাম পাঁপ রাশি রাশি ॥ 
সেই ভুঃখে বসে কান্দি গোরস্থানে আলি ॥। দস্গ্যুতয়ে ধন্মীর্ঘ পুতিলাম 
ভূতলে। কেহ না জ্রানিল মম পৃজ্ত সহদলে ॥| সেই ধন অর্থ মম বিষ্ঞ্ণ 
হইল। শেষেতে আমার কৌন কাঁষে না আইল || সে ধন দাঁন কৈলে 
নিদানে ভাল হৈত। গোরস্থানে আসি দুঃখ না পেতেম এত || বহু দিন 
কান্দি আমি গেরস্থীন ঘ্বারে। বেছকভভু আঁসি না জিজ্ঞাসে আমারে ॥। 
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তুমি যদি কুপা করি হও কৃপাবাঁন। কুঁপা করি কর মম ছুঃখ অবসান |। 
হাতেম কহেন শুনি কু বিবরণ। কিসে অপরাধ তব হইবে ভর্ীন || 
তব উপকার হেতু বলকি করিব । সাধ্যায়ত্ত হৈলে কার্ধয অবশ্য সাঁধিৰ 
ইউছফ বলেন হদি.-হও কৃপাঁবান। তব গুণে দোঁষ হৈতে পাঁই পরিত্রাণ 
পুত্র পৌর সব মুষ আছে চিন দেশে । ছুঃখিত হইয়া! ভ্রমে অতিথির 
বেশে ॥ সেই চীনদেশে রাষউ্র আছে মম নাম। জিজ্ঞাসিলে কাহিবে 
আমার গুণগ্রাম ॥| পুক্র পৌর সব মম লইবে ডাকিয়া । কহিবে সমস্ত 
কথ] বিরলে বসিয়া ।। অর্থের প্রভেদ কহিবে তাদের কাছে । বাটার্‌ 
অনতিদ্বরে অর্থ পৌত্া আছে কেন ছুঃখ পাইয়ে দেশ ভ্রমণ কর। 
গর্ভ হৈতে অর্থ তুলি চারি অংশ কর।। ধর্শ্ার্থে তিনাংশ ধন রাঁখিৰে 
তাহাঁর। একাঁংশ খন লয়ে করিবে কারবার ॥॥ তিনাংশ ধন লয়ে 
করিবে বিতরণ । কাঙ্গাল অতিথি আদি করিবে সেবন || আহার প্রদান 
কা্ধ্য করিবে সাঁধন। অদাঁনে দাঁন দাঁতা সদাঁনে পুজন ॥ যাঁচিএা 
করিলে দাঁন অকাঁতয়ে দিবে । ধন রাখি কৃপণতা কতু না করিবে 
অভুক্ত কাঙ্গাল জনে করাবে ভোঁজন। অর্থেতে স্ুকার্ধ্য আদি করিবে 
সাধন ॥| অন্নবস্ত্র হীন জনে করিবে প্রদীন। অভুক্ত জনারে সুখে 
করাবে ভোজন।। কম্থাঁতার আঁদি করি দায় যেই যাঁর। ধন দিয়ে 
কর তারে দায়েতে উদ্ধার ॥॥ ধনেতে সুকার্ধ্য যাহ হইবে সাধন । 
ভখনি করিবে ত্যজি আলসা শয়ন)। আমীর উদ্দেশে ধন করিবে 
প্রদান। দানেতে দরিদ্র খণ্ডে পাৰ পরিত্রাণ | তব হৈতে হয় যদি 
মম উপকাঁর। গোরস্থান হৈতে তুমি করহ্‌ নিস্তার ।॥ লোক উপকার 
হেতু বহু ধর্মা আঁছ। পাঁর যদি যাঁও মম পুত্র পৌন্র কাছে।। হাতেম 
কহেন আমি অবশ্য করিব । তব উপকার হেতু চীনদেশে যাঁব।| ইহা! 
বলিয়া! হাতেম রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে উঠিয়া] চীনদেশে খাতা 
কৈল || চীনদেশে হাতেম চলিলেন তখন। একাঁকী চলে হ।তেম্‌ 
ভাবি নারায়ণ ।। চীনদেশে চলে সেই ভাঁবিতে ভাবিতে । পথ মধ্যে 
কুপ এক পাইল দেখিতে ॥ কুপেতে রয়েছে জল যেন সরোবর । তাঁ- 
হাতে বিরাজে পদ্ম মুনি মনোহর || £সই জল পান হেতু পর্থী এক 
জন। গিয়াছিল কুপ মধ্যে দেখিল তখন । পিপ[নক হয়ে হাহেম 
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গেল তাঁর কাঁছে। অজাঁগর সর্প এক সেইকুপে আঁছে।। জলপান 
হেতু যে অগ্রেতে খিয়াছিল। অজাঁগরে ধরে তারে জলে ডুবাইল ॥ 
পথিক জনেরে সর্প কুপেতে ডুবাঁয়। তাঁহা দেখি হাঁতেম করেন হায় 
হায়।। পথে মার গেল এই পথিক স্ুজন। ন1 জঞ্চনিল গৃহে ওর 
পরিবারগণ || কি হবে ইহার গতি কি করি উপায়।, এ পতির শোঁকে 
পাঁছে সতী মার! যায় ॥ হাঁয়ং কি বিপদ ঘটিল অকল্মাৎ। পখমধো 
পথিকের হৈল সর্পাঘাত।। কি হবে উপাঁয় এর কিকরি এক্ষণে। 
তব জীব মাঁরা যাঁয় সর্পের দংশনে || সর্প অন্বেষণে যাঁৰ কুপের 
(ভিতরে । ধাঁচাইব পথিকেরে মারি অজাগরে ৷ ইহা| বলি হাতেম 
কুপেতে প্রবেশিল। পর উপকার হেতু জলেতে ভুবিল ॥ জলে প্রবে- 
শিল্প হাতেম দিল সাতার । চলিল যতে দূর জলের সঞ্চার ॥ গভীর 
গন্ভীর জলে চলে গুণাকর। ফুরাইল জঞ্পথ দেখিল নগর ।| অতি 
মনোহর পুরী শোভা! চদৎকার। অতুল্য তুলন| দিতে নাঁহিক তাঁহার 
রজৎ নামেতে এক বাদশ] আঁন্ছিল.। তথ্থায় হাতেম গিয়! উপস্থিত 
ছৈল।। তাহার কম্থা এক পরম রূপবর্তী। রূপে গুণে মহী খন্ঠা 
কন্ঠা মহামতি ॥॥ আইবড় কচ্ঠ। সেই আছে বাঁদশাঁর। করেছেন কন্ঠ] 
প্রেহিল্লিকা! অঙ্গীকার || তিনটী প্রেহির্লিফা] যে করিবে পুরণ । স্বয়ন্বরে 
সেই বরে করিব বরণ ।॥ এই প্রতিজ্ঞ] কষ্ঠা করিল বাহুবলে । হরিতে 
বরমাল্য দিব তাঁর গলে ।॥ এই পণ নিরূপণ করিলেন সতী । জিনিলে 
স্যযস্বর তিনি হবে মম পতি || না পারিলে করিতে সে প্রসিদ্ধ সংক্ষার 
নিজহস্তে শিরোচ্ছেদ করিব তাহার ॥॥ ইহা শুনি হাতেম ভাবেন 
পদে পদে। পর্‌উপকারে এসে পড়িস্থ বিপদে || পর হেতু প্রাণ যায় 
হায় একি দায়। রমণীর হাঁতে মম মস্তক যে যায়| হায় বিধি 
এই ছিল আমার কপালে । রমণীর হাতে কাঁটা গেলাম পাতালে ॥ 
এই বড় মনে খেদ রহিল আমার। করিতে নারিন্থ পথিকের উপকার 
পর উপকার হেতু আইন পাভালে। মৈশ্ু নারির হাতে এই ছিল 
কপালে।। হাতেম এই ভাবনা করে বারম্বার। হেনকালে কিন্কর 
আইল বাদশার ॥। দৃর্ত বলে .কে তুমি আইলে হেথাঁয়। চল হে শীত্র 
বাঁদশ! ডাকেন তোমায় অতি ক্রোধতরে ছৃত হাঁতেমেরে বলে। 
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মরিষার হেতু কেন আঁইলে পাঁতালে॥| শুনিয়া কঠিন বাকা দৃতের 
মুখেতে। চলিল হাঁতেমতাই তাবিতে২॥॥ বাঁদশার নিকটে আসি 
উপস্থিত হৈল। যত্বু করি বাঁদশ] হাঁতেমে জিজ্ঞাসিল)]। কিবা নাম 
ধর কর কোথায় ববতি। কি কারণে পাভাঁলেতে হৈল'তব গতি ॥ কি 
্ার্যা সাধনে এলে যাঁইবে কোথায় । সে সমস্ত বিবরণ কহিবে আমায় . 
ছাতেম কহে শুন বাঁদশ]|.গুণধাম। ইমনে বসতি হাঁতেম জামার 
নাম | চীনদেশে যাৰ আমি পর উপকারে । দৈবে আঁসি উপস্থিভ 
ভোমার নগরে ॥ প্র উপকার হেতু করি যে ভ্রমণ। প্র কার্য 
সাঁনে মভত মম মল || বাঁদশ| বলে হাতেম করহ শ্রবণ। বিপদে 
পড়েছি আমি কম্ার কারণ ।। আইবডূ কম্ঠা মম করিয়াছে পণ 
প্রেহেল্লিক! প্রসিদ্ধ করিবে যেই জন।| তাঁর গলে বরমাল্য করিকে 
প্রদান। বিবাহে প্রেহিল্লিকা করেছেন বিধাঁন। সংস্কারে পরাঁভব হবে 
যেইজন।॥ নিজহস্তে করিবে তার শিরোচ্ছেদন | কত শত আসিয়াছে 
যে বাদশা সব। প্রেহল্লিকাঁয় হইল মবে পরাঁতব | যে হারিল মে 
মরিল ন| ফিরিল কেহ। শিরোঁচ্ছেদ কৈল সব পড়ে আছে দেহ. 
এ মব বাঁদশাঁর মুণ্ড যায় গড়াগড়ি ॥। রাঁশি২ পড়ে আছে সোণার 
পাগড়ি॥॥ কাটামুণ্ড পড়ে কত আঁছে বাদশার । শৃ্ব।ল কুন্তরে কত 
করিছে আহার ।। তব জীব মারা যায় প্রেহিল্লিকা হেতু। কণ্ঠার 
কারণ বাদ্ধিলাম পাঁপসেতু || জীবহিংসা মহাপাপ না যায় খণ্ডন। 
পাপেতে মজিনু আনি কণ্ঠার কারণ ॥ পাঁর যদি করিহে প্রেহিল্লিক! 
পুরণ। কন্ঠার নিকটে তুমি করহু গমন || হাঁতেম কহেন যদি মকজে 
হারিল। তবেত তোনাঁর কন্ঠা আইবড় রহিল ॥॥ দেশেং অপযশ হইবে 
ডোমার। লোঁকে কবে আঁইবড় কম! বাঁদশাঁর। আইবড় কম্ঠ।কে 
রাখিতে নাই ঘরে। বনগামী কর তাঁরে শাস্ত্রের বিচ।রে॥। বিশেষ 
কম্ঠাতে হৈলে ধু অধিকার । সে কন্াকে গৃহে রাখা অতি অবিচান্ধ 
বয়স্থ| আইবড় ক্যা যেবা রাখে ঘরে । পরলোঁকে মজে মেই নরক 
সাঁগরে || আইবড় কন্ঠ রাখি সে বাঁণ নৃপতি। দেশেং কত তাঁর 
হইল অখ্যাতি॥॥ অতএব শুনহ বাঁদশা মহাশয় । বিশ্বাসধাঁতিনী 
কন্যা রাখ! শ্রেয় নয় ॥ বাঁদশ! বলে এ বথ শুনিলে উপহাঁস। কে 
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কোথায় কন্যাকে দিয়াছে বনবাসি।। ইহ! শুনি হাতেম করিলেন 
গামন। কন্যার সিংহের দ্বারে উপস্থিত হন।| দ্বারপাল আসি সব 
কন্যাকে কছিল। কে একজন সিংহঘ্বারে উপনীত হৈল।। শুনিয়া 
যে কন্যানিজ আঁসনে বসিল। হাঁতেমে লইতে কন্যা দাসে আঁদে- 
শিল || হাঁতেম আঁইল তবে কন্যার গৌঁচর। বসাইল হাতেমেরে 
আসন উপর।। আপনি বসিল কন্যা ধরাঁসনোপরে | হাতেম বসি্ল 
আদি আসন উপরে। হাতেমের রূপ দেখি কন্যা যে মোহিল। 
হাঁতেমে রক্ষিতে কন) মনেতে ভীবিল || অতি মনোহর পুরুষ মন 
হরিল। দেখিয়া] পুরুষবরে পণ সিদ্ধ হৈল।। আর মম প্রেহিল্লিকা 
নাহি প্রয়োৌঞ্জন। বিধি নিধি মিলাইল করিব যতন।|। রতনে যতন 
করা উচিত এখন। রত্বহার কণ্ঠস্থ করি জুড়াই জীবন।॥ এ 
নিধি ত্যজিলে বিধি বৈমুখ হইবে । তে অধিনীর প্রাণ কি রূপে 
বাচিষে । প্রেহিল্িকাঁয় হারে যদি এই :রতন। কিরূপে করিব এর 
মস্তক ছেদন | কেন করিলাম আমি নিদারুণ পণ । অগ্রেতে না জানি 
হেন মিলিবে রতন ॥ হাতেমে হেরিয়া মন ধৈর্য নাহি মানে । আঁ- 
পনি হারিন্থ আমি আপনাঁর পণে ॥ দাসীকে ডাকিয়া! কন) কহেন 
গোপনে । কি করি উপাঁয় দাঁসী কহত এক্ষণে ॥ হাতেমে হেরিয়া 
মম স্থিরনছে মন। বিধি নিধি দিলাইল করিব যতন || সমস্ায় 
হারে যদি হাতেম রতন। কিরূপে করিব এর মস্তক ছেদন ।। কোন 
প্রাণে প্রাণ ধনে করিব নিধন । এ ধনে নিধন কৈলে বিফল জীবন ॥ 
দাসী বলে কেন কৈলে নিদারুণ পণ। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞ! 
যখন।। বধিলে তব জীবে প্রেহেপ্লিকা প্রকাঁশী । প্রেহেল্লিক। নয় তব 
পাঁপ রাশিং।। এখন করহ কন্যা উপায় ইহাঁর। অন্তে কৃতান্তে কিসে 
পাইবে নিস্তার।। মারা গেল তবজীব হেরে প্রেহিল্লিকে । সেইপাঁপে 
দণ্ড তব হবে পরলোকে ॥। স্বয়স্বরে করিয়া প্রেহিক্লিকা সাধন। করিলে 
কেবল মাত্র নরকোপার্জন'।। জীবহিংস| বহুতর করিলে আঁপনি। 
অনায়ামে হইলে কন্যা পপ পরায়ণি।॥ ত্যজ বাঁদশাঁজাদি এই 
ঞ্রেহেক্লিক| বাঁলাই। বিবাহ করহ কন্ঠ পণে দেহ ছাঁই।। জুগন্ধ 
কুসুম মাল! লয়ে করতলে। বরনাল্য দেও কল্যা হতেমের গলে। 
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তব যোগ্য.বর এই হাঁতেম গুণধাম । হাঁতেমে বরণ করি পুরাঁও মন- 
স্কাম ॥॥ হাতেম অতি স্ুভাজন তব যোগ্য বর। হাতেমে লইয়ে 
বসাঁও পালক্ষ উপর || হাঁতেম কছেন -দালী কহবিবরণ। কি রূপে 
করিল কন] বিবাহের পণ ॥| দাসী বলেন হাতেম করছ শ্রবগ। যে 
রূপ করিল কনা বিবাহের পণ।) প্রেহিল্লিকা বলে কন্তা উন্মাদেতে 
মত্ত। কেহ নাহিক পারে করিতে তার অর্থ প্রভাতে করেন তার 
মস্তক ছেদন । এই নিরূপণ তার বিবাহের পণ।। প্রেহেল্িকায় হেরে 
অনেকে মারাযায়।! কাঁরে| মাঁথ! কাঁটে কারে শুলেতে চড়ায়। এই 
রূপে অনেক মন্তষা মারা গেল। প্রাণের ভয়েতে কেহ পুনঃ না 
আইল ।॥ এ দেখ কত মুণ্ড যাঁয় গড়াগড়ি । রাঁশিং পোড়ে আছে 
সোণাঁর পাগড়ি ॥ মৃতদেহ পড়ে আছে পর্বত আঁকার। শৃগাল 
কুঝরে কত করিছে আহাঁর। মাংসাহীরিগ্ণ কত ন! যাঁয় বর্ণন। নিত্য 
আসি মৃতদেহ করয়ে ভক্ষণ।। মহা! ভয়ানক কা্ধ্য পরম ছুক্কর। 
কেহ না জিনিতে পারে কনা) ম্বয়স্বর.।। হাতেম কহেন আমি করি- 
লাম পণ। অবশ্য করিব তাঁর সিদ্ধ প্রয়োজন ।॥ অগ্রে করি তাঁর 
প্রেহেল্লিক সংশোধন । করিব জীবনে তবে জীবন গ্রহণ || আমি 
যদি হাঁরি এই করিলাম পণ ॥ নিজ হস্তে করিব নিজ শিরোচ্ছেদন 
দাসী বলে বুঝিলীম ঈশ্বরের মায়া । তোমার অদ্ৃষ্টে আঁছে বাঁদশাঁ- 
তনয়া।। কন্যার নিকটে রাখিয়া! হাতেমেরে ৷ দীসীত চলিয়া গেল 
আপনার ঘরে ॥ প্রহরেক নিশি যদি গত হৈয়া গেল। উন্মাদিনী 
হয়ে কন্যা কহিতে লাগিল ।। পাগলিনী হয়ে কন্যা! কহে হাঁতেমেরে 
কে তুমি পদ্ম পুরুষ আমার মন্দিরে || মম স্থানে আইলে বুঝি মরি- 
বার তরে। বাসনা করেছ জেতে যমের গোচরে ॥| প্রেহিল্লিক অর্থে 
যদি হও অপারক। প্রাতে শূলে দিব কিবা! কাটি (মস্তফ || হাতিম 
কহেন কন্ঠ! কহ প্রেহিল্লিকে । এখনি করিব অর্থ ভয় কি তোমাকে ॥| 
কন্যা! কহে কহি শুন সমস্ঠা কথন। প্রথম প্রেহিল্লিক! তুমি করহ 
পুরণ || কোঁনজন ক্ষীরোদেতে জন্গিল প্রথমে । কার গর্ভে কষ্ঠাপুত্র 
আপিয়1! জনমে || তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ । প্রথমেতে জনমিল 
কোঁন কোন জন।॥। হাতেম কহেন প্রথম ক্ষীরোদের কুলে । জন্মিলেন 
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দুর্গা আদ্যাশক্তি যারে বলে ॥। তার গর্তে ব্রক্ধা বিষণ মহেশ জন্মিল 
তদন্তরে নর আদি প্রণীত হইল ।॥ এইতে! তোমার প্রথম প্রেহিল্লিকে 
প্রসিদ্ধ করিয়। আমি কহিন্থ তোমাকে ॥। শাস্ত্রের প্রমাণ এই' প্রেহে” 
লিকা অর্থ । প্রমাণ প্রন্িদ্ধ করি কহিন্থ যথার্থ ।। প্রথম প্রেহিল্লিক] 
অর্থ করিল বিশ্বাস। দ্বিতীয় সমস্যা কন্যা! করেন প্রকাশ || সংসারেতে 
কোন ফল অতি ন্সধাময়। নর নারী পিপাঁসক যে ফল আশায় |) 
সেই কল পাঁয়ে যদি হারায় কোনজন | সর্বদা কান্দময়ে সেই 
ফলের কারণ ।। প্রকাঁশিয়া হাতেম কহ আঁমার, কাঁছে। সংসারের 
মধ্যে হেন কোঁন ফল আছে ॥। সেই ফল হাঁরাইলে পুনঃ পাঁওয়! 
ভার,। প্রাণ দিলে সেই ফল নাহি মিলে প্সাঁর।। কহিল হাঁতেমতাই 
জান! গেল ভাঁবে। কন) পুত্র সুধাঁফল এই তবাঁরবে।। এর পর 
স্গুধাফল নাহি ত্রিবংসারে । যে ফল পাবার অংশে অশ্বমেধ করে ॥। 
সেফল পায়ে যদি হারায় পুনব্বার | প্রাণ দিলে সেই ফল নাহি 
মিলে আঁর।। সে ফল হারালে যদি কেহ কুড়াঁয়ে পেতো । সেই 
ফল হেতু তারে নিজ প্রাণ দিত।। প্রেহিল্লিকা অর্থ শুনে কন্যা চমৎ- 
কার। তৃতীয় প্রেহেল্লিক কন্যা কহে পুনব্বার।। সেই কোন শক্ত 
বল বিরাজে সংসারে । সাধু জণে অব্যাভতি যাহা নাহি করে ।। 
সেই শক্র নিবারণে সাধ্য আছে কাঁর। যাঁর কর ধরে তাঁর নাহিক 
নিস্তার || তার কর রোধ করা বড়ই ছুক্কর। সবে মাত্র এড়ীইল দেব 
মহেশ্বর || হার্তেম বলে সংসারে বিরাজিত মৃত্যু । মরণ সম সংসারে 
আর নাই শক্র। যারে ধরে তারে মারে এড়ান না যাঁয়। মৃত্যু সম 
শত্র আর না দেখি কোঁথায়।। সাধু মহাজন আদি যাঁহাঁতে সথগরে। 
কাঁর সাধ্য তার হাঁত এড়াইতে পারে ॥॥ একেং প্রেহিক্লিকা সিদ্ধ কৈল 
সব। হাতেম হইল জয়ী কন্যা পরাঁভব || হাতেমের পরা ক্রম দেখিয়া 
তখন । অধোমুখে রহে কন্যা না তুলে বদন ॥। বিখির নির্রন্ধ যাহা 
খণ্ডন না যাঁয়। দৈবযোগে এক সর্প আইল তথায় ॥। মহা ভয়ানক 
সর্প বিক্রম প্রকাশিল। মুখ,বিস্তারিয়া আসি হাঁতেমে ধরিল ॥। 
হাতেম তাবেন মনে উপায়কি করি। না মারিলে মারা যাই নিক- 
টেভে অরি॥| প্রাণ-বৈরী না মারিলে প্রাণ ধাচে কিসে। অন্তে 
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কতান্তে লবে প্রাণ যাবে বিষে ॥ মারিলে যে জীবহিংসাঁ না মারিলে 
মরি। বিষধরে না মারিলে মজিবে সব পৃরী || তল্ল,ক মহরা হাঁতে- 
মের কাছে ছিল। একাঁরণে হাঁতেমেরে গ্রাসিতে নারিল।। হাতেম 
ফণীর অঙ্গে অস্ত্রাধাত কৈল। হাঁতেম প্রহারে সর্প নিধন হইল ।। 
চিতা সাজা ইয়া র্পে করিল দহন। অবশিষ্ঠ ছিল যাহা পৃতিল তখন 
নিত্র।তুর ছিল কন্যা হয়ে অচেতন । ক্ষণকাঁল বিলঘেতে হইল চেতন ।। 
পতিত,বে হাঁতেমে দেখিয়া ভতখন। লজ্জিত হুইয়া ঢাকে বসনে 
বদন || কপটেতে ছল করি হাতেষেরে বলে। কে তুমি পর পুরুষ 
আমার মহলে ॥| বিশ্বাল রজনী এই ঘোর দরশন। একাকী বসিয়] 
তুমি কিসের কাঁরণ।॥ হাঁতেগ কহিল তুমি ভূলিলে এখন। প্রেহি- 
লিকার কথ! তব নাহিক স্মরণ ।। নিদ্রাগত ছিলে তুমি হয়ে অচেতন। 
চিনিয়া না চেন কন্যা কিসের কাঁরণ।| প্রেহিল্লিকা যে প্রসিদ্ধ করি- 
যাছি আমি। কি হেতু পর পুরুষ জ্ঞান কর তুমি॥। প্রেহিল্লিকা 
প্রসিদ্ধ করেছি অবহেলে। বাকি আছে মাত্র বরমাল্য দিতে গলে ॥ 
হেনকালে দাসী আসি উপনীত হৈল। দাসীকে সমস্ত কন্যা কহিতে 
লাগিল ।। অদ্য নিশিযোঁগে এই অন্তঃপূরে ছিল। কহ দেখি সখি 
হাতেম কিরূপে ধাচিল।। কত লোঁক মারা গেল সর্পের দংশনে। 
অদ্য নিশিতে হাতেম ধাঁচিল কেমনে ॥| দাঁপী বলে কাঁচে হাঁতেম 
অদৃ্টক্রমে । দয়] করি তগবাঁন বাচাঁলে হাঁতেমে ॥| দাঁপী কহে তুমি 
কন/] ছিলে পাগলিনী। আপনি কেমন দিলে কহ দেখি শুনি ॥। 
কনা! কহে ছিলাম ভাঁল নিদ্রিত হৈয়া। আরোগ্য হইল রৌগ হাঁতেমে 
হেরিয়| || পুনঃ হাঁতেসে দাঁপী জিজ্ঞাসেন তখন )। কি রূপে নিশিতে . 
ছিলে কহবিবরণ || কি দেখিলে কি শুনিলে কহ দেখি শুনি। কি 
রূপে বঞ্চিলে এই বিশাল রজনী ।। মহা! ভয়ানক নিশি তয়াঁনক 
স্থান। কিরূপে হাঁতেমতাই বাঁচাইলে প্রাঁণ।॥ কত লেক আলিয়] 
মরিল এই স্থানে । কহ হাতেম তুমি অদ্য বচিলে কেদনে || হাতেম 
কহেন কি কব নিশিতে। প্রভাতে কব সব বাদশার সাক্ষাতে ॥। 
কহিতে২ নিশি প্রভাঁত হইল। গাঁতোথান করি বাঁদশ] তক্তে বসিল 
সভা করি বাঁদশ! হাঁতেমে ডাঁকাইল। বাদশাতিমুখে আসি উপবিষ্ট 
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হৈল ।। সমাদরে হাঁতেমেরে বসায়ে বাঁদশী | কন্যার সমস্ত কথা করেন 
জিজ্ঞাসা ।॥ কি রূপে 'আঁছিল কন্যা কহ দেখি শুনি। সুস্থ শরীরে 
ছিল কি ছিল উন্মািনী ॥॥ কি রূপে হবাঁচিলে তুমি কহ বিবরণ । ছাঁতেম 
কহে অনূষ্টে যাছিল লিখন ।। হঁচাইল ভগবন কৃপা দৃর্টি করি। 
কষ্টেতে বঞ্ছিচু তথ| বিশাল শর্বররশ || গ্রহরেক বাতি যবে উপস্থিত 
ইহৈল। উগ্মািনী' হয়ে কন্যা] পাঁলক্ষে বসিল || মম প্রতি 
কহে কনা! সমস্যা প্রভব। সে কথা সন্তব নহে অসম্ভব 
সব।। পাঁগলিনী খত *মোঁরে কহে বারষ্বার। সে কথার অর্থ 
সংসারে পাওয়া! ভার। কত ক্ষণ পরে কিঞিংৎ বঞ্চিত রোঁগেতে। মম 
দ্দিগে দৃষ্টি করি লাগিল কহিতে ॥ কে তুি পর পুরুষ মহলে আমার 
কিরূপে বসিলে আসি লঙ্ঞা নাই তোঁাঁর || তিন প্রেহিলিক] যদি 
না পার কহিতে। শুঁলে চড়াইব তৌমায় রজনী প্রভাঁতে। ইহা বলি 
কহিলেন তিন গ্রেহিল্লিকে। সমস্ত অর্থ ভার কহিন্থ একে২॥। প্রোহি- 
ল্লিকার অর্থ শুনে বিচলিত মনে | বসিঞ্জেন চন্দ্রীনন ঢাঁকিয়। বসনে ॥| 
ক্ণেক পরে কন্যার বক্ষস্থল ছৈতে। সর্প এক বাহির হইল আচম্বিতে 
সেচক্র প্রকাশ করি 'অতি ক্রোধমন। ধাঁইল ফণী আমায় করিতে 
ংশন || অস্্ীঘাঁতে সেই সর্প নিধন করিম । সর্প-চিতা প্রণিত করি 
তারে পোড়াইন্থু।। ফণি চক্দরীননে অগ্মি করিয়া দাহন। সর্প চিভাকুঞ্জ 
পরে করিম্থ পতন ॥ সর্প চিতাকুঞ্জ হৈতে তুলিয়া! সর্পেরে। হাতেম 
তুলে সর্প দেখায় বাঁদশারে | কালসর্প হেরি বাঁদশা মুচ্ছিতি হইল। 
সর্পের তদন্ত সব বাঁদশা জিজ্ঞাসিল || কহ হে হাঁতেমতাঁই করিব 
শ্রবণ। এই কাঁলমর্প পর্বে ছিল কোঁনভন।। কি হেতু সর্পের বাঁস 
কন/র কক্ষেতে। ইহার তদন্ত কহ আম(র সাক্ষাতে ।| হাঁতেম কহে 
শুন বাদশা] মহাঁশয়। এইসর্প ছিল এক বাঁদশাঁ-তনয়।। তোমার 
কন্যার প্রাতি ছিল এর মন্ন। প্রেহিল্লিকা জিনিয়া যে করিবে বরণ। 
সময় প্রবর্ত কালে হইল নিধন। কন্যা কক্ষস্থলে বাস সর্পরূপ ধারণ 
মারা গেল কাঁলসর্প কন্যার বাঁলাই। খুচিল উগ্াদরোগ আর চিন্তা 
নাই ।। সর্পের নিশ্বীসে কন্যা উন্মাদিনী হৈতো। বিষের জোরে 
কন্যার চেতন হরিত || কন্যার আপদ গেল খুচিল বিপদ। কৃপা করি 
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ভগবান দিলেন জীপদ || নিরাঁপদে রবে কনা! সম্পদ বাঁড়িবে। পরম 
কুশলে কন্ঠ! সতত রহিবে |।বাদশা বলেন কন্যা বাঁচিল আমার । কালসর্প 
ইহৈতে তুমি করিলে নিস্তার কনা! হেতু ছিন্থ আমি পরম ভাঁবিত। 
দুরে গেল সে ভাবনা হৈহ্থ হরধিত॥॥ আর এক কথ! হাতেম করহ 
শরবণ। আমার কন্যাকে তুমি করহ গ্রহণ || বিবাহ নির্বাহ কর 
হয়ে কৃপাবাঁন। তব হস্তে করি আমি কন্যা সম্পৃদাঁন || কন্যা যোগ্য 
বর তুমি পাত্র বিচক্ষণ। এসে! তব হস্তে করি কন) সমর্পণ।॥ কন্যার 
গুর্ব্বে আছে পণ নিরুপণ | লমস্যায় হৈলে জয়ী করিব বরণ ॥ প্রেহি- 
লিকায় জয়ী হইলে তিনবাঁর। রাঁজ বিচারে বন্যা হইল তোঁমার ॥ 
হাতেম বলেন আমি থাকিতে নারিব। যথা] ভথা যাঁৰ আমি কন্যাকে 
লইব। কন্যা লয়ে তব গৃহে খাফিতে নারিব | যথ] ইচ্ছা]! হবে মম 
তথাঁকারে যাব ॥॥ এই অঙ্গীকার অগ্রে কর মহাশয় ॥। তবে তব কন) 
সহ করি পরিণয় || যথা মন চাহে আমি যাব তখাঁকারে। বারণ 
করিতে কেহ নারিবে আমারে || যথায় রাখিব কন] তথায় থাকিবে 
মম বাক্য কভু সেই লঙ্িতে নারিবে ॥। ইহা শুনি বাঁদশ! করিল 
অঙ্গীকার । যথ| ইচ্ছা! লয়ে যাও কনাাঁকে আমার ।| তোমায় বাঁরগ 
কেহ করিতে নারিবে । তব অস্থুগত হয়ে কন।| যে থাকিবে || হাত্বে- 
মের বাক্যে তবে কৈল অঙ্গীকার । বিবাহের অনুমতি হৈল বাদশার ॥। 
দাসে আঁদেশিয়] মব উদ্‌ঘোগ করিল। হাঁতেমের গলে কনা! ৰর- 
মালা দিল। বিবাঁহ করি হাঁতেম রহিল তথায়। এইরূপে হাঁতেমের 
কিছু দিন যাঁয়।| কন্যা সহকারে হাঁতেম রতি সংস্কার । তৃতীয় 
মাসেতে হৈল গর্তের সঞ্চার || হাতেম কহেন কন্যা! করহ শ্রবণ। চীন 
দেশে যাঁৰ আমি আছে প্রয়োজন ॥ তোমার গর্কেতে যদি হয় সুনন্দন 
কহিবে তাহার কাছে মম বিবরণ।। হাতেম তোমার পিতা ইমন 
সহরে। পাঁঠাইয়। দিবে যদি যেতে ইচ্ছ। করে || ইহ! বলিয়। হাতেম 
বিদায় হইল। সেবিয্না ভ্ীগুরু পদ ঈশ্বর বিরচিল || 

কন্যাকে বলিয়| হাতেম চলিল তখন |, বেঁচে যদি থাকি পুনঃ হইবে 
মিলন।॥ ইহা বলিয়! হাতেম চলিল তখন। চীনদেশের পথ, কৈল 
অবলম্বন।॥ হাতেম চলিল যদি হইয়ে বিদায়। এই রূপে কিছু দিন 
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পথ মধ্যে যাঁয়।। উপস্থিত হৈল আসি চীনের নগ্নর। প্রাতিবাঁসীর 
প্রতি কহেন তৎপর || কোন স্থানে, খাঁকিত ইউছফ সদাঁগর। কহ 
দেখি শুনি যে কোঁথাঁয় তার ঘর।। তাহার পুত্র পৌত্রাদি আছে 
কোন খানে। শীত্র আনিয়া দাও আমার বিদ্যমানে॥। গ্রতিবাসী 
আঁমি শীঘ্র তাহাকে কহিল। হাতেম নিকটে আসি উপস্থিত হৈল 
ইউচুফের পুক্রগণ কহেন তখন। তুমি কোঁনজন কোথা তব নিকে- 
তন | হাতেম কহেন মম ইমনে ভবন। হাতেম নামে আমি বাদশার 
নন্দন । তোমাদের পিতা হে ইউছফ নাঁমেতে,। তার সহ সাক্ষাত 
হইল এই পথে । কহিল আঁমাকে সে বিশেষ বিবরণ। পোত| আছে 
তব পিতাঁদত্ত সব ধন।| শয়ন মন্দির মধ্যে মৃত্তিকা ভিভর। তব 
পিভাঁদত্ব ধন আছে বহৃতর ॥॥ ইউছষোর পৃভ্রাদি সকলেতে হাঁসে। 
কোখ! হৈতে পাল আঁইল চনদেশে ঈ পিতার পরলোক বহু দিন 
হইল। কিরূপে তোমার সহ সাক্ষাত করিল || মরিলে মনুষ্য দেহ 
নাহি প্রায় আঁর। কিরূপেতে কথায়'ধিশ্বাস তোঁমার || দেহ রাখি 
পিতা মম পরলোঁকে গেল। কিরূপে তাহার সহ সাক্ষাত হইল ।। 
অসম্ভব কথা ভব গুনে হাঁসি পাঁয়। ক্কিকথ শুনলে এসে পাগলের 
প্রায় || মরে পুনঃ দেহ পাঁয় ভব-জীব যথ|। সংসারে প্রচার নহে 
এই সব কথা] ।। কে করে বিশ্বাস তব কথ] ভয়ানক। মরে পুনঃ দেহ 
পেয়ে ফিরেসাসে লোক ।॥। তোমার এ কথ] শুনি ভূত তবিষ্যৎ | 
মরা সহ কার কোথা হয়েছে সাক্ষাৎ || বেদ বিধি অগোচর তব এই 
কথ] ভব-জীব মরে ফিরে শুনি নাই কোঁথ| ।। হাতেম বলেন যদি 
-ন! হয় প্রত্যয় । বল কোঁথ1 তব পিতার শয়ন আঁলয় || পূত্রগ্নণ বলেন 
হাঁতেমের গে।চরে । বসবাস করি বাদশার অধিকারে || তীরে ঘ] 
জানায়ে নারি এ কার্য করিতে । বিপদ হবে বাদশ! শুনিলে পশ্চাতে 
অগ্রেতে যাঁই চল বাঁদশাঁর গোঁচরে | করা যাঁবে সেইমত যে মতাজ্জা 
করে ॥ হাঁতেমে সঙ্গে লয়ে সকলে চলিল। বাঁদশার সম্যুখেতে উপ- 
স্থিত হৈল।। করযোঁড়ে বাদশীকে জানায় বিবরণ | হাতেম ইহার 
নাম আইল এখন || আঁমাঁর পিতাঁর কথ! সমস্ত কহিল। পথমাঁঝে 
এর সহ সাক্ষাৎ হইল।। বাঁদশ] শুনিয়া কয় হাসিতে হাঁসিতে। 
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কে ভুমি পাগল আইলে চীনদেশেতে ॥॥ বছ দীন হইল ইউছুফ 
মরিল | কিরূপে তোমার সহ সাক্ষাৎ হইল।। হাতেম কছেন 
শুন বাদশা মহাশয় । ঈশ্বরের চরিত্রে যে অসন্তব নয়।। ঈশ্বরের 
কপাদৃক্তি যার প্রতি হয়। মরে. বঁঁচে সেইজন শুন মহাশয় || বাদশ! 
বলে কোথা ইউছফে দেখিলে । কিরূপে তাহার সহ সাক্ষাৎ 
করিলে || হাতেম বাদশ।র স্থানে কহে তখন। একে যতেক সমস্ত 
বিবরণ || যে রূপে মণিরস্ৰমী কণ্ঠার আঁশকে। যে রূপে হাসেন 
কহে প্রেহিল্লিকে। যেরূপেতে গোরস্থানে মৃত নরগণ। গোরস্থান 
সধ্যতাগ করিল শেোভন।। যে রূপে কবর-দ্বারে বসিয়া তখন। ইউ- 
ছফ সদাগর করিল রোদন || যে রূপেতে খাদ্য দ্রব্য মিলিল তাঁহার । 
একে কহেন সমস্ত তত্ব তার || যেরপেষথায় হাঁতেম শিয়াছিল । 
একেং বাদশাকে সমস্ত কহিল | এতেক শুনি বাদশা হরযিত মন । 
হাতেম সহ তার গৃহে চলে তখন ॥। পু্ঃ২ পুভ্রগণ এইকখা বলে। 
হেন অসন্তব কথা শুনি না কোন কাঁলে॥ মরে গেল দেহ পাঁয় ফিরে 
এসে ঘরে। এ কথা প্রচার নহে এ তিন সংসারে || এই কথা পুনঃ২ 
কহে পুত্রগণ। অসম্ভব কথ] এই শুনি না কখন || হাঁতেমের প্রতি 
কয় শুন মহাশয় । কোঁথ| ধন অর্থ আঁছে কহত নিশ্চয় || যতক্ষণ ন!] 
হেরি যে পীতা দত্ত ধন। মম মনে গ্রতায় নাহয় কদাঁচন || হাতেম 
কছেন চল ভোমাঁর পুরেতে। দেখাইৰ ধন-সব দেখিবে চক্ষেতে || 
লয়ে চল তব পিতার শয়ন মন্দিরে । তাহার প্রমাণ আঁমি দেখাৰ 
তোমারে ।। তব পিত1 সহ সাক্ষাৎ. হৈল পথন্বয়। পাইলে তাহার 
প্রমাণ হৈবে প্রত্যয় ॥। অন্তঃপুরে সঙ্গে লয়ে চলহ আমারে। তার যভ 
ধন অর্থ দেখাব তোমারে ।॥ ইউছফের পুজ্র যদি এতেক শুনিল। 
হাতেমেরে সঙ্গে লয়ে পুরে প্রবেশিল | দেখাইল ইউছফের শয়ন 
মন্দির । ভাঁহাঁতে প্রবেশ করে হাতেম স্ুধির || হাঁতেম বলেন 
মেজে করহ খনন। গন্বরেভে আছে তব পিভৃদত্ত ধন || ইহা 
শুনিয়। ইউছফের পুত্রগ্ণণ । গৃহ মধ্যে করিলেন গহ্বর খনন।। শয়না- 
লয়ে গহ্বর খনন করিছে। পিত] দত্ত ধন সব পাইল দেখিতে | 
(৮) 
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গন্থায়ে সকল অর্থ আঁছে থরে খর । মণি চুণি হিরাঁহাঁর পরেশ গাঁথর 
নানাজাতি অর্থ কত নাজায় বর্ণন। গহ্বরে শোঁতিছে সব রজত কাঞ্চন 
মণিষয় হেন তন্কা! দেখে শঙ্কা হয়। অসম্ভব দেখে সব ইউছফ-তনয় ।। 
চাঁরি অংশ করিল দেই ধন লইয়া । তিনাংশ রাখিল ইউন্ৃফের 
লাশিয়া।॥ এক অংশ দিল পুভ্রগণেকে তাহার। এক অংশ লয়ে কর 
বাণিজ্য বাঁপার ॥॥ তিন অংশ ধন দিল হাতেমের করে। দাঁন ধান 
কর তুমি- পিতার গোঁচরে ॥| পিতার উদ্দেশে দান কর মহাঁশয়।' 
যাহাতে সে ইউছফ পিতাঁর তাল হয় ॥| বাঁদশ] 'বলে শুন হাঁতেম 
মহাশয় । করহ ইউছফের তাল যাতে হয়। কাঙ্গাল অতিথে তুমি 
কর অর্থ দান।. যাহাতে ইউছফ পায় উত্তম স্থান ।। যাহাতে হয় 
তাহার দরিদ্র খণ্ডন খাদ দ্রব্য পাঁয় উত্তম বসন ভূষণ |॥ গোরস্থানে 
আনন্দ করে হরষিত মনে। যাহাঁতে ৰসিতে পাঁয় রজত আসনে ।। 
সহ্িদগণ সহ যাঁতে পায় বসিতে। আনন্দে বিহরেন সদা গোর- 
স্থানেতে।॥ ক্বর্ণথালে অন্নভোগ যাঁতে হয় তার। অর্থ বিতরণে কর 
ভাঁর প্রতিকার ॥ ইহ। শুনি হাতেম লয়ে তিনাঁংশ ধন। দেশে দেশে 
করিল অতিথী নিমন্ত্রণ । যথা] যত দ্ধেশে দেশে অতিথী আছিল । 
নিমন্ত্রণ পাঁয়ে সবে চীনদেশে আইল || অন্ন বস্ত্র দাঁন কত অতিথে 
করিল। দানেতে ইউছফের দুর্গতি খণ্চিল।। অতিথী কাঙ্গাল পেয়ে 
অন্ধ বস্ত্র দান। ইউছফের প্রতি সবে করিল কল্যাণ।। আঁশীন্াঁদ 
করে সবে ইউছফের প্রতি । উত্তম স্থানে তোমার হউক বসতি ।। 
ইউছকের পুত্ত্রগণের দরিদ্র খণ্ডিল । একাঁংশ ধন লইয়া বাঁণিজোতে 
গেল।। ইউছফ পাইল ত্রাণ দরিদ্র হইতে। ছূর্গতি খগ্ডনে স্থান 
পাইল রজতে ॥॥ হাতেম কিছু দিন যে থাকিয়া তথায় । চলিল বাঁদ- 
শার স্থানে হৈয়ে বিদাঁয়।॥ চীনদেশ পরিহরি হাঁতেম চলিল। পাতাল 
পুরেতে আমি উপস্থিত হৈল ॥| গর্ভবতী ছিল কট) প্রসব হইল । পুত্র 
মুখ দর্শন লাঁত হাতেম করিল ।॥ কাঙ্গাল অতিথে করে কত ধন দাঁন। 
হরিতে রহে তথা হাতেম ধীমান || কহে কবি সরকার গুরুপদ সার। 
পৃ্র পায়ে হাতেমের আনন্দ অপার ॥ 


হাতেমতাই | ৮৭. 


দীর্ঘ-তিপদী। 

হাতেম আইল যদি, আনন্দে বাঁদশ|জদি, পতি মুখ দর্শন লতিল। 
পতি পৃত্র পায়ে কন্য'» নিজ ধন্যা করি গণ্য» আঁনন্দ-সাগরে প্রবেশিল 
স্ত্রী পুত্র দর্শন লাঁত, করি হাঁতেম সুখার্ণব, আনন্দার্ণবে নিমম হৈল। 
পুজের জীঠান্ম মুখ, ঢু্নে অশেষ নখ, মনের তিথির দুরে গেল ।। 
পুজের লাবণ্য রাঁশিঃযেণ প্রভাতের শশী,হাঁতেমের কোলে হৈল শোভ1 
স্ত্রী পৃত্ত হেরি নয়নে, হাতেম আনন্দ মনে, যেন শিশু অরুণের গ্রতা | 
মহ1 আনন্দে হাতেম, কাঁঙ্গালে বিলায় ছেম» পুলের কলাঁণে করে দান। 
করিল পুরির শোতাঃ যেন মুনি মনলোভা» হেরিলে হবরের হরে খ্যান ।। 
সুশোতিল চমৎকার, অতুল? তুলনা তার, ক্ষি কহিব সামি একাননে। 
বর্ণ হারে পম জাতি, বর্ণিতে সতাঁর জ্যোতি, জাতি জুতি সহ স্মুচন্দনে || 
আনন্দে কেতুকা জাতি, করে বাদ্য নানাজাতিঃ স্থানে নহবত কত 
কি বর্ণিব সে মাঁধুরি, হৃতা করে দিব্যাধরি, তড়িত জড়িত শত শত || 
তড়িত বরণি তারা» করে লইয়া! সেতার, স্সুভার কত বাদা শোতিল। 
আনে খাঁদ্য নানাজাতি, তুঞ্নী ইল নানাজাতি, দানেতে দরিদ্র খণ্ডাইল 
এই রূপে মতিনাঁনঃ পুন্রের কল্যাণে দান, কৈল কত অর্থ বিতরণ । 
আইল যে পুরে তাঁর, কৈল কত পুরক্ষার॥ বসন ভুষণ আভরণ || 
এরূপে হাতেম দাতা, কিছু দিন রহে তথ!» দাঁন ধ্যান করি বছতর। 
জাঁয়ার নিকটে আসি» কহে মৃছু স্বছু হাঁসি, শুন প্রিয়ে মম প্রত্যুত্বর || 
থাকি তব পিত্রালয় পালন কর তনয়, এক্ষণে বিদ।য় তব স্থানে 
মম হেতু চিন্তান্তর, হওনাক নিরন্তরঃ যাই হে নিজ কার্ধা সাঁধনে ॥। 
শুন প্রিয়ে তোমায় কৈ, দেহ লয়ে বিদায় হৈ, মন রাখি ভব বিদ্যমনে 
প্রিয় বাকা প্রিয়ে ঠাই, বিদায় হাতেমতাই, হইলেন প্রিক্ক সন্বিখাঁনে |॥ 
খেচে যদি থাকি প্রীণে, দেখ! হবে প্রাণে, প্রাণের মিলন তব স্বানে। 
নহে দেখা এই দেখ!» আর হে হবেন! দেখ, ভাঁল লেখা কি আঁছে কে 
জাঁনে ॥ কন্যাকে বুধায়ে পষ্ট,হইলেন উপবিষ্ট,বাদশার কুঞ্জ অভিমুখে 
পদ্ধির পিতার ঠাই, আ্লিয়! হাতেষতাই, সমাদরে পরম কৌতুকে । 
পত্বির জনক স্থানে, আসি হাঁতেম সকরুণেও প্রণামে শ্বশুর বাবহারে। 
কহিছেন বিবরিয়15 রহিল তব তনয়» দেখ রেখ অতি যত্ব করে।। 


৮৮. হাতেমতাই । 


তধ পুতি পৌত্র আদি, পালিবেন যথা বিখি, রহিলেন তোমার তনয়? 
হাতেম এতেক্ষ বলি, শ্বশুরের পদধুলি, লইলেন মস্তকে করিয়া ।। 

হাতেম লৈয়ে বিদায়, পথস্থ হইয়ে যাঁয়, গোরস্থানে উপস্থিত হৈল। 

গোৌরম্থান অভিমুখে» হাতেম বসিয়া] থাকে, এইরূপে ভিন দিন গেল ।। 
যবন ভাঁষায় কয়» জুক্ম।রাঁত্র হৈলোদয়, সাধনের সময় সে নিশী। 
মৃত শিবীর হৈতে, উপস্থিত সকলেতে, যত ছিল চিতীকুঞ বাসী ।। 
সেস্থান হৈতে তখন, উঠে রজত আসন» বসিল যতেক সাখুগণে। 
খাদ্য জ্রবা আয়োজন, ক্ব্ণথাঁলে অন্ন ব্যঞ্জন, প্রস্তত হৈল সেই স্থানে ॥ 

সুবর্ণ তৃঙ্গারে করি, আনিল শীতল বারি, সারি সারি“দিল সতাঁজনে। 
ইউছফ হর্ মনে, মিলিন্ু সে সভাঁজনে, বসিল আঁমি রজতাঁসনে ॥। 
উত্তম ভূষণ অঙ্গে, বসিয়া সভার সঙ্গেই ইউছফ করেন ভোঁজন। 
সুগন্ধি কুসুম হার, গলে দোলে সবাকার, ইউছফ হৈল ন্ুতাঁজন ॥ 
ইউছফ বলে প্রণাম হাতেম তোমার নাঁম+ চিনেছি তোমায় গুণধাঁম | 

তোমার পুণা প্রতাপে, নিস্তার পায়েছি পাপে, পুর্ণ হৈল মম মনন্কীম। 
খন্য ধন তুমি ধন্য, করিলে কতেক পুণ্য করিয়া! পরের উপকার। 
পরের কার্ধয সাধনে, কত কষ্ট পেলে প্রাণে» পর পাঁপে করিতে নিস্তার 
তোমার কারণে আমি, হৈম্থু মোক স্বর্গগাঁনী, গোরস্থানে আছি বনু 
সুখে । ইহৈল ছুঃখ বিমোচন, ম্বর্ণথালেতে ভৌজনঃ করি আঁমি পরম 
কৌতুকে ।। আমি পুর্বে নিরন্তর, হইয়া! ছুঃখে কাতর, কান্দিতাম 
অতি উচ্চৈঃস্বরে । সে ছুঃখ হতে মৌচন, ন!করি আর রোদন, সুখে 
আছিসে স্থখাতান্তরে ॥ ভোৌঁম। হৈতে গুধবাঁন, মম ছুঃখ অবসান, 

সুখে আছি এই চিতাকুঞ্জে। তোমার পুণ্য প্রভাপে, নিস্তার পেয়েছি 

পাপে, কত শত পাপ রাশি ভুঞ্জে || বঞ্চিয়] সে পাঁপ রাশি, কাঞ্চন 

আসনে বসি, সাঁধু সহ করিয়! মিলন) তোঁমা বিনা! সাঁধ্য কার, করে 

পর উপকার, ্রিতুবনে কে আছে এমন || করেছিলে অঙ্গিকার, কৈলে 

মম উপকার, তব বাঁকা হইল মফল। তুমি সাধু মহাজন, উদ্ধারিলে 

অভাঁজন, তব হেতু হইনু নির্শাল || কৈতে অশেষ বিশেষ, রজনী হইল 

শেষ, সবে গোরস্থীন প্রবেশিল। কহে কবি সরকাঁর, ভ্রীহীতেম গুণা- 

কর» জনা কাঁ্ধ্য বাধনে চলিল ॥। 


হাতেমতাঁই। ৮৯ 


হাঁতেদের এক কৃষ্ণবর্ণ রমণির প্রতি ছিরাঁর অঙ্গুরী প্রদান। 

পয়ার। তথ] হইতে প্রস্থান করিয়া তখন। পথস্থ হয়ে হাতেম 
করেন গমন ॥| এক ময়দানের অন্ততাগে প্রবেশিয়া | দেখিল এক বৃদ্ধা 
আছে যে বসিয়|॥ ছল করি কহে সেই প্রাচীন প্রকৃতি। কহ বস 
কেব! তুমি কোথায় বসতি ।| দেখি অতি নব্য ত্ব্য সত্য সুলক্ষণ। 
কিছিৎ যাঁচিঞ] করি কর বিতরণ ।। পথেং ভ্রমি যে হইয়া কাঁঙ্গালিনী 
পতি পুত্র হীন আমি পরম ছুঃখিনি ।॥ পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র দেখ হে নয়নে 
অন্নাতীবে বর্ণ কালি ভাঁপিভ জিবনে ।॥ বিচলিত দেহ মন অন্য কেহ 
নাই। অনাখিনী হয়ে আমি তিক্ষা মেগে খাই ॥ মম প্রতি নিদয় 
হইয়ে যছুরায়। পথের কাঙ্গালিনী করেছেন আঁমাঁয়।। স্থবির 
কাতর দেখি হাঁতেম কাঁতর। যোড় করে কহে কথা স্থাবর] গোঁচর।। 
গুন খে] স্থবির মাতা কহি তব ঠাই। কিতিক্ষা দিব আমি সঙ্গতি 
কিছু নাই।। যা আছে সঙ্গতি তোমায় প্রদান করি। ধর ধর ধর এই 
হিরার অঙ্গুরী। ইহ! বলিয়া হাতেম অঙ্গুরী খুলিল। হিরার অঙ্গরী 
স্থবিরাকে ভিক্ষা দিল।| অঙ্গুরী পাইয়বুড়ী করে অন্গুমান। মনে 
জানিল হাতেম মহ! ধনবান।। বাদশার পুত্র হবে জান] গেল তাঁবে। 
তা নহিলে হিরাঁর অঙ্গুরী কোথা পাবে ॥ আরে] কিছু অর্থ আছে 
সঙ্গেতে উহার । মণিময় হিরাহাঁর পরেশ পাথর ॥ হাতেমে নিধন 
করি ধন অর্থ লিব | বিধি নিধি মিলাইল ছেড়ে নাহিদিৰ ॥| সাঁত বেটার 
মা ঝুড়ি ছুঃখিনী বেশেতে। ছল করে ভ্রমে পথে পরধন লৈতে | 
হিরার অঙ্গরী পাঁয়ে হাঁতেমের স্থানে । বাত পুত্রকে ভাহাঁর ডাঁক 
দিয়। আনে ।। যে যাহাঁর নাম ধরি ভাঁকিতে লাগিল । বুঁড়ির ভাঁকেতে, 
ভার। তখনি আইল।। ক।ণে২ কহে বুড়ি পুত্রগপ কাছে। এই বেটার 
সঙ্গতি বহু অর্থ-আছে।। ছুঃখিনী বেশে ভিক্ষা মাগিম্থ ছল করি। 
হস্ত হৈতে খুলে দিল হিরার অঙ্গরী।। মণিময় হিরাহার পরেশ 
পাথর । বু র্থ আছে সঙ্গে অল্পলেতে বিস্তর॥॥ অতিথীর বেশে 
জমে নাছি জানি ধাম। শুনেছি ওহার মুখে হাতেম ওর নাঁম | বাঁদ- 
শার পুক্র হবে জান! গেল ভাবে । তা নহিলে হিরাঁর অঙ্গ,রী কোথা 
পাবে || এ যাঁয় পথ মধ্যেকর নিরীক্ষণ। হাঁতেমে নিধন করি 
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লহ নর ধন।॥॥ ইহা বলি কুঁড়ি সব ইসাঁর1 করিল1- অঙ্গ,লি. হেলাইয়] 
হাঁতেমে দেখাইল ||. জননীর আজ্ঞ! ক্বীকার করিয়া! তখন । হাঁতেমের 
আঁশে পাপে ঘেরে দন্যাগণ। দল্সাগণ বলে কোথ] যাবে মহাশয় । 
দাস হয়ে সঙ্গে যাই আজ্ঞা যদি হয়। ছলে বলে তক্কর হাতেম ন! 
বুঝিল। তক্করের সঙ্গে সঙ্গে হাঁভেম চলিল ॥॥ পশ্চাঁৎ. হইতে সেই 
দস্ু সাঁতজন। হাঁতেমের চক্ষে কৈল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥ বসন ভূষণ 
তার সমস্ত হরিল। হাঁতেমে ধরিয়া এক কুপেতে ফেলল ॥॥ পলায়ন 
করিল যতেক দল্গযুগণ। হাতেমেরে কুপ মধ্যে করিয়া পতন ॥| কুপেতে 
গীতিত হয়ে হাতেম তখন। গাত্রের বেদনায় হইল অচেতন || তিন 
দিন কুপমধ্যে হাঁতেম পতিত । টচতন্ রহিত যে বেদনায় ব্যথিত ॥। 
প্রাণাকুল ব্যাকুল হইয়া সে কুপেতে। মোহরাঁর কথা স্মরণ হৈল 
মনেতে ॥॥ শিরোপরিভাগ হৈতে মহরা লয় । গাত্রদেশে দিল জলে 
ঘর্ষণ করিয়া | মহা! উষধি মহরা ক্ষত মধ দিল। ক্ষতের জ্বলন 
দাহ নিবারণ হৈল।। চৈতন্য পাইয়ে হাতেম ভাবেন মনে। তক্করের 
ছুক্ষর রীত ধর্ম নাহি মানে || যাঁচিঞ। কৈলে দিতাম য! ছিল সঙ্গতি 
অনর্থক ছুঃখ দিল তক্কর ছুর্মাতি।। ইহা! ভাবি সে দিবস কুপেতে রহিল 
নিশিমধ্যে স্বপ্ন এক দর্শন করিল।। প্রভ্যাদেশে কহে তারে হয়ে দৈব 
বাণি। কিকাঁরণে আকুল তুমি ব্যাঁকুল প্রাণি ॥ কুপমধ্যে তোমাকে 
আনেন ভগবান। ভোৌঁদ] হতে হবে কিছু পরের কলাঁণ।। পর উপ- 
কার হেতু তব আগমন। কুপেতে পতিত আছে নানাঁবিখ ধন।॥ সেই 
খন লহ তুমি যত ইচ্ছা! যাঁয়। প্রত্যাঁদেশে কহিল'ম প্রতুর আজ্ঞায়।। 
.. হইবে পুর্ণ তৌমাঁর মনের বাঁদনা। সুসিদ্ধ হইবে তব ন্বকা্ধয সাধনা ।। 
এই ধন হইতে হবে বন্ছ উপকাঁর। কুপ হতে ধন লয়ে হও অগ্রসর ॥। 
হাতেম কহে স্বকীর্ধ্য করিতে সাধন। পর উপকাঁরে কৈন্ু দেহ সম- 
পঁণ।। ভগবানের কার্যোেতে সদত বাঁসনা । পর কার্ধা হয় মম স্বকার্ধ্য 
সাধনা ॥। কুপ হৈতে কি করিয়! লয়ে যাঁৰ ধন। একক কুপেতে আঁছি 
নাহি অনা জন।| প্রত্যাদেশে বলে কল্য প্রভাতের কালে । ধনার্থ 


লইতে লোক পাবে দৈববলে ॥॥ এতেক দৈববাঁণি যে পুনম্চ হইল। 
পুন দিবস হাঁভেম তথায় রহিল।। নিশি প্রভাতে হাতেম দেখছেন 
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তখন।  দৈববলে তথায় আসিয়া ছই জন ॥ হাঁতেমের নাম ধরি 
ডাকিডে লীগিল। কুপেতে থাকি হাতেম [শুনিতে পাঁইল।॥ ৈবাঁ- 
খিন ছুইঞ্জনে হাতেম লইয়া । কুপের যতেক ধন দিল দেখাইয়া ॥॥ 
আজ্ঞা দিল কুপ হৈতে ধন তুলিবাঁরে। তুলিল সমস্ত অর্থ আজ] 
অনুসারে || উপনীত কৈল ধন কুপের উপরে । বিবিধ প্রকার অর্থ 
হেরে মন হরে।। চুণি মণিহিরীহাঁর পরেশ পাথর । দেবদত্ত ধন 
সব পরম লুন্দরু॥। দর্শনে অর্থের জ্যোতি মুনি মন হরে। কুপোৌঁ- 
পরিভাগে অর্থ কিব1 শোত1] করে ।। অর্থ অর্পণ করি হাতেম বিদ্যমান 
তারা টৈল ছুই জনে ন্বস্থানে প্রস্থান ॥॥ হাতেম কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি 
করিয়া]! । চলিল সমস্ত অর্থ রহিল পড়িয়া । কুপের নিকটে অর্থ সমস্ত 
রহিল । কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করি হাতেম চলিল || তথা হইতে হাতেম 
কিছু দুরে গিয়া । দেখিল স্থবির! এক পথেতে বসিয়া ॥ অতি বৃদ্ধা 
সেই নারী কৃষ্ণবর্ণ দেহ। একাকিনী বসি পথে সঙ্গে নাই কেহ )। 
ছুঃখিনীর বেশে বুড়ি আছে ষে বসিয়] ॥ উপস্থিত হৈল হাতে তথায় 
গিয়]।। স্থবিরার অভিমুখে হাতেম আইল । ছুঃখিনি দেখিয়া তারে 
জর্থকিছু দিল। সেই বুড়ি পথে বসি আঁছে মায়া করি। পূর্বে 
দিয়াছিল যাঁরে হিরাঁর অঙ্ুরি ।॥ হরিতে হাঁতেমের ধন আনন্দ মনে | 
পুনর্ব্বার পুক্রগ্রণে ভাঁক দিয়া আনে ॥॥ মফঃস্থলে বলে সেই পুক্রগণ 
প্রতি । এই যে পথিক ইনি মহা! ধনপতি || হরিবে ইহার ধন ফিকির 
করিয়া ॥ ফিকিরে ফকির করি দিবে যে ছাড়িয়া ।। -ইহ| বলি স্থবির 
যে করিল গমন। হাঁতেমের সঙ্গ নিল তার পুক্রগণ ॥ জিজ্ঞাসে 
হাতেম প্রাতি কহ মহাশয় । দাঁস হয়ে সঙ্গে যাই আজ্ঞা! যদি হয় ॥। 
হাতেম বলে সতা কথা কহ সুধাই। কিকার্ধা সাধন কর কোঁন ব্যখ- 
সায়ী)। সত্য কথা কহযদি সব ছুঃখযাঁবে। অসত্য বলিলে তার 
উচিত দণ্ড পাঁবে || মনের কথা কহ দেখি শুনি বিরলে । কি তোঁমর! 
আশা! করে মম সঙ্গ নিলে ।। সত্য কৈলে ভাল হবে কৈনু অঙ্গিকাঁর। 
ধন দিয়া তোমাদের করিব উপকার || ধনের কথা শুনে সব আনন্দ 
মনে । মনের কথা কহে হাঁতেম বিদ্যমানে || সত্য তত্ব শুন হে সমস্ত 
জানাই | তক্কর হই আমর!1 ডুক্কর ব্যবসায়ী ।॥ চিরকাল দস্থু কার্ধয 
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করি যে সাখন। পরখন ছরণে করি কাঁল যাঁপন || হাতেম কছে 
তোমর! ম্য বাঁকা শুন। দল্সুা্ত্তি করে কেন কাল ডেকে আন | দন্ত 
কার্ধা কৈলে হবে পাঁপ পরায়ণ। পুলকে নরকে কেন করছে গমন || 
কুকার্ধা সাধনে কর স্বকার্ধ্য বিকল ।' পাঁপ পাঁরাবাঁরে কেনকর বাঁস 
স্থল।॥ পরহিংসা করি কর পরধন হরণ । ধর্মাপথে কর কেন কণ্টক 
রোপণ।। ইন্দ্র বর্জাঘাঁত কেন ডেকে আঁন মুণ্ডে। যাইতে বাঁসন 
কর নরকের কুণ্ডে॥ মাঁনব ছুল্লত জন্ম করিয়! গ্রহণ । সুধা ত্জে 
কর কেন গরল তক্ষণ | পরহিৎসা ভ্যজি কর পর উপকার । যাহাঁতে 
পাইবে পাপ নরকে নিস্তার ॥॥ নরদেহ ধরি কেন নরহিংসা কর। 
নরকের বোঝা কেন শিরোপরে ধর।। কত দিন খেচে রবে এতৰ 
সংসার ॥ ভাব কিসে পাঁর হবে তব পাঁরাঁবারে || ধন ধর! পরিবার 
সব অকারণ। কার জম কর ভাই কুকার্ধ্য সাধন।। তুমি কার কে 
তোমার ভেবে দেখ মনে। কার জন্ত পরধন হর কি কারণে ।। পরধন 
হর কেন পরের লাগিয়া । পরলৌকে যাবে কেন নরক লইয়]।। কে 
কোঁথাঁয় রবে বল আইলে শমন। কাঁর সাধ্য করে বল মরণ বারণ ॥ 
কিছু না হইভ কৈলে কুকার্ধয সাঁধন । তবে যদি খাকিত হে মরণ বারণ ॥। 
জননী জঠরে যবে জনম সঞ্চার । তখনি হয়েছে মরণের অধিকার | 
তবে কেন কর ভাইকুকার্ধয সাধন। আজি মরিলে কালি হবে দণ্ড 
ভাঁজন ॥ অতএব মম পাঁশে কর অঙ্গিকার । প্রাণপণে করিবে পরের 
উপকার ॥। দস্যুব্ত্তি পরিহরি হও সুভাজন। কুপথ ত্যজিয়! কর 
স্বপখে গষন || পাঁপাঁচার কার্যা ত)ক্ত শুন সবিশেষ । স্ুক্ম পথে 
চল হে ছুঃখ হবে শেষ ।। পরহিংসা পরধন পরপরিবাঁদ। সব পরি- 
হরি হও পাঁপে অবসাদ ।। কুকার্যা সাধন আর কোরোন1 কোঁরোন1। 
পরে দণ্ড পাঁবে ভার জান না জাঁন নাঁ।॥ আজি হৈতে ত্যজ সব 
পরের হিংসন। ছুক্কর তক্ষরব্বত্তি করন! সাধন।| দস্থ্যগণ বলে তুমি 
করিলে নিষেধ । অদ্য হৈতে দস্যুববাত্তি কৈচ্নু পরিচ্ছেদ।। অপকার 
তাজিয়া করিব উপকার | অদ্য হৈতে ধর্ম পথ কৈচ্ছ অথিকাঁর ॥॥ অদ্য 
ইহৈতে তাঁগ কৈম্থ পরের হিংসন। চন্্র সুর্ধ? সাক্ষি থাক যত দেবগণ। 
এতেক কহিল যদি যত দস্থ্যগণ। হাতেম দেখায়ে দিল সেই সব ধন ॥। 


হাতেমতাই। ্ঠ 


কূপের নিকটেতে যতেক ধন ছিল। দস্াগণে সমস্ত হাঁতেম দেখাইল ॥ 
তক্করে করিয়া! সব ধন সমর্পণ। তথা হইতে হাতেম করিল গমন | 
ঈশ্বর কহে ধন্য হাঁতেম স্ুতাজন। আপনি ছুঃখ-পায় পরে দিয়া 
ধন।। পর সুখে সুখি সে হাঁভেম গুণবান। সর্ধদা করেন চেষ্টা 
পরের কল্যাণ তথা হইতে হাতেম বিদায় হইল। টদবাৎ কুক,র 
আনি পথেতে মিলিল | স্ষুধিত আছে কুকুর খেতে নাহি পাঁয়।* 
এ কারণ আসিয়াছে দেখিয়। আঁমায় || হাতেম কাছে কুকুর উপবিষ্ট 
হৈল। দৌন্দ্ধ্য দেখিয়। হাতেম কক্ষে করিল।| কুকুরে করিয়] কক্ষে 
হাতেম চলিল। পথ সম্মুখেতে এক আলয় দেখিল$) নগরে পশি 
হাতেম যাঁয় তথাকারে । উপস্থিত হৈল আসি গৃহস্থ গোচরে || অতি- 
থীর ব্যবহারে হাতেমে স্কেবিল। স্খাদ্য আনিয়া কিছু হাতেমেরে 
দিল।। আনন্দিত হৈল হাঁতেম খাদ্য পাইতে । আপনি না খেয়ে 
দিল কুকুরে খাইতে || আহার পাইয়া কুকুর আনন্দিত ধনে । আহার 
করে আর চাহে হাতেম পানে।। পরম ন্সন্দর কুকুর দেখি তর্খন। 
কুকুরের অঙ্গেতে করে হস্ত ক্ষেপণ।। সেই কুকুরের অঙ্গে হস্ত যে বুলায় 
দেখিল পেরেক এক কুকুরের মাথায় || লোহার পেরেক ম1র1 কুকুরের 
শীরে। তাহা দেখিয়! হাতেম ছুঃখিত অন্তরে || অতি ভয়ানক কার্ধা 
নহে সাধারণ। কুকুরের শীরে প্রেক মারে কোৌনজন || ইহা! বলিয়! 
হাতেন হস্ত বুলাইল। কুকুরের শীর হৈতে পেরেক পড়িল।। পেরেক 
পড়িল যদ্দি ভূমের উপর । কুকুর মূর্তি তাজি হৈল নরের আকার ।। 
ছিল কুকুর হইল মনুষ্য আকৃতি । হাতেম দেখেন চাঁয়ে অসস্তব অতি 
মহ! ভয়ানক রূপ দেখিয়া তখন । হাতেম মন্তুষ্য প্রতি করে জিজ্ঞাসন 
কহ কহ মহাশয় করিয়! প্রকাঁশয | কি কারণে কুকুর ছিলে হৈলে 
মনুষ্য ।॥ একি ভয়ানক রূপ কহিবে আমায়। কুকুর মনুষ্য হয় দেখি 
ন1.কোথাঁয়।। সত্য কও কে তুমি হে কোন মহাজন। কুকুর দেহ 
পাইয়া! ছিলে ক্রি কারণ 9 কোন পাপগ্রস্থ হয়ে কুকুর হইলে । পুনঃ 
যে মানব দেহ কি সেতু পাইলে ॥॥ ইহার তদন্ত কহ শুনি মহাশয়। 
কোথায় বসতি তুমি কাহার তনয় || একি রূপ অপরূপ হেরিম্থ নয়নে 
তব তত্ব কহ সত্য শুনিব শ্রাবণে | কিবা নাম ধর করকি কার্য) 
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সাধন। কুকুর হয়ে মনুষ্য হলে কি কারণ।। সহত্র প্রণাম করি 
হাতেম চরণে । নিজ পরিচয় কয় হাঁতেমের স্থানে ॥ ধন্য ধন, তুমি 
পুগ্যবান মহাশয় । তব দরশনে হৈল মম পাঁপক্ষয়॥॥ তব তুল্য বন্ধু 
আর কে আঁছে আমার । অন্ধের নাশিলে হে মনের অন্ধকার ॥। পরম 
সাধু হে তুমি কে চিনে তোঁমায়। পাপ পারাবারে পাঁর করিলে 
'আমায়।। তব অঙ্গ পরশনে পাপ তাপ গেল। খসিয়া মাথার প্রেক 
ভুলে পড়িল ॥॥ তোম] বিনা কে করে লোকের উপকাঁর। ভব হেতু 
মন্থ্য হইনু পুনর্দীর।। যত দিন দেহে প্রাণ খাঁকিবে আমার । তদ- 
বধি শরণাগত হুইন্ু ভোমাঁর।॥ অদ্য হৈতে. তুমি মম জন্মদাতা গুরু। 
কুক্,র দেহ নাঁশিলে হয়ে কল্পতরু || দৈবযোঁগে না হতে! যদি তব 
দর্শন। কত কষ্ট তূগিতাম না যাঁয় বর্দন।| তুমি যদি না হইতে পাক 
নাশক। কুকুর হয়ে কত দিন ভুর্িতাম পাঁতক ॥॥ ভদন্তরে মম ছুঃখ 
করহ্‌ শুবণ। যেহেতু কুকুর দেহ হইল ধারণ || সুরত নামে নগর 
তথায় আঁলয়। ছুঃখি আঁমি নৈ হৈ সদাঁগরের ভনয় || পিতা সম 
সদীগর কেহ নাহি ছিল। বণিজা কারণে চীন সহরে রহিল ॥ যথ। 
কলে পরলোক হইল পিতার । সে সব বৈব প্রাপ্ত হইল আমার | 
ধন ধেন্ছু গজ বাজি অভ্ভুল বৈভব। নদাঁগরি অর্থ যত প্রাপ্ত হৈল সব ॥ 
পিত| পরিবর্তে কার্ধ্ প্র্ত্ত হইস্থ । তরণীপতি হয়ে তরণী সাজাইঙ্ক 
বণিতা রহিল গৃহে হয়ে একাকিনী। বাণিজ্যে চলিম্ন আমি লইয়া! 
তরণী।| দীর্ঘকাল বিলম্ব যে হইল আমার। বিরল 'পাইয়া মম 
নিজ পরিবার || কিন্কর আছিল এক হয়ে দ্বারপ(ল। তাঁর সহ ভরষ্টাঁ 
হয়ে সুখে হরে কাল ॥। গণিকা কাঁধ্য সাঁধন করি পরিবার । কিন্করে 
করিল সতী পতি অধিকার || কুলে কালি দিয়া সতী অকুলে ডুঁবিল। 
এই রূপে সুখে তার কিছু দিন গেল ॥। বাঁণিজ্য অবসানে আইলাম 
গৃহেতে। দ্বারপাঁল অন্তঃপুরে ন| পাঁরে যাইতে ॥॥ উভয়ে উভয়ের 
অসুখ সংঘটন। মম হেতু নহে আর যুগল মিলন।॥ সুসময় পায় 
যদি কখন২। মুষ্টিযোগে করে দেহে কার্ধয সাধন || মম হেতু ঘটিল 
যে এতেক যন্ত্রণা । যা করিতে আমায় করিল মন্ত্রণা ।। এক দিন 
নিশিযোগে ছিলাম নিদ্রায় । লৌহের পেরেক মম মারিল মাথায় | 
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পেরেকাঘাতে অন্য দেহ হৈল ছুর। পীলঙ্কে বসিষ্থ আমি হয়া 
কুকুর ॥ কুকুরের মূর্তি হেরি মম পরিবাঁর ॥| তাড়াইয়! দিল আমায় 
করিয়া প্রহার ॥ চন্মপাঁদুকা অঙ্ষেতে করিল ঘাঁতন। পতিকে কুকুর 
কৈল সুখের কারণ ॥| সে অবধি কুকুর হয়ে করি জমণ। টৈবযোঁগে 
তব সহ হইল মিলন || এইতি ছৃঃখের কথা করিস প্রকাশা । তব অঙ্গ 
পরশনেহইন্থু মনুষ্য ॥। আর এক কথ] আমি করি জিজ্ঞাসন। কিবা 
নাম ধর তব কোথা নিকেতন ॥| হাতেম কহে শুন হাতেম মম নাঁম। 
তাই নাঁমে পিতা ম্মঘম ইমনেতে ধাম || সম্পৃতি ৰাইব আমি তাহার 
সহর। যে সহরে আছেন হাঁরিস সদাঁগর || হাঁরিস আঁলয়ে ঘাব 
আছে প্রয়োজন। চঞ্চল আঁছি আমি হাঁরিসের কারণ ।॥ সদাগর 
বলে চল সঙ্গে লয়ে যাঁব। হাঁরিসের বাঁটী আমি দেখাইয়] দিব ।। আর 
এক কথ] আমি করি নিবেদন । আর নাযাইব আমি নিজ নিকেতন || 
তর দাস হয়ে আমি সঙ্গেতে 'যাইব | আফ্টা রমণীর আর মুখ ন] 
দেখিব || নিজ গৃহে গেলে ক্রোধ অধিক হইবে । সে ভ্রষ্টা] রমণী মম 
হস্ডে মারা যাবে | হেরিলে তারে না হবে ক্রোধ নিবারণ । নিজহস্তে 
করিব কি জ্রীহতা] সাধন || আ্ত্রীহত্যা বিষম পাঁপ বিষম যস্ত্রণা। এই 
হেতু পুনন্দার গৃহেতে যাব না ।। দ্বারপাঁল মারা যাঁবে সঙ্গেতে তাহার 
নর-নারী-হস্তা পাঁপে নাহিক নিস্তার || অতএব মহাশয় গৃহে না 
যাইব । তব সহদাস হয়ে ভ্রগণ করিব || হাতেম বলে পুনং গৃহে 
কর গনন। তাঁর এক সুমস্্রণা করহ সাধন || নরনারী হতা হে 
করিতে না হইবে । আঁপনার বাঁণে ভারা আপনি মারা যাবে। তার 
স্থমন্ত্রণা তোমায় করি প্রদান । এই লৌহের পেরেক কর ছুই খান।। 
নিশিযোগে গোপনে গৃহে কর গমন । দেখিবে দ্ৌোহে আছে করিয়। 
শয়ন || চুপে চুপে যাবে তথা কেউ ন! জাঁনিবে। ছুই পেরেক 
দৌহার মাথায় মারিবে || নর নারী কুকুর হইবে দুইজনে । এ ছুংখ 
ছুরেতে যাবে দেখিবে নয়নে || কুকুর বেশে বাটার বাহির হুইবে। 
কুকার্ধা সাধনে ফল হাঁতেং পাঁবে । এতেক বলি হাতেম করিল গমন । 
খাস্থবলে সেই. পেরেক করি ভর্ীন।। নিশিযোঁগে সদাঁগর গৃছে প্রবে- 
শিল। দুজনে শয়নে আছে গোপনে দেখিল || পালক্গ উপরে দ্নেছে 
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শুয়ে নিদ্রা যাঁয়। পেরেক মাত্ষিল আসি ঠহাঁর মাথায়।। নরনার 
কুকুর হয়ে পাঁলক্ষে বলিল । পায়ের পাঁছুকা খুলে দেঁঁহাকে মারিল ॥ 
চর্ম পাঁছুক! প্রহার করিয়া গ্রহণ। কুকুর হয়ে বাহির হৈল ঢুইজন | 
সচঙ্ষেতে দেখিলেন সেই সদাঁগর। মন ছুঃখ দৃরে গেল হরিষ অন্তর 
অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন হাঁতেমের বিবরণ 
তথা হইতে হাতেম করিল গমন। বিছুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হন || 
হাতেমে দেখিয়] বিছু প্রণাম করিল । সমাঁদরে হাঁতেমেরে সব জিজ্ঞা- 
সিল।। এত দিন বিলম্ব হইল কি লাগিয়া । হারিসের কন্ঠ আছে 
পথ নিরক্ষিয় || হাতেম কহে শুনহ বিছ্ু সদাঁগর। এনেছি কম্ঠার 
প্রেহিল্লিকাঁর উত্তর ॥ হাঁতেম আইল কষ্কা সম্বাদ পাইয়]। হাঁতেমে 
লষ্টয় গেল দ্বৃত পাঁঠাইয়||| কম্থার নিকটে আঁসি হাতেম তখন । 
একে২ কহিল সমস্ত বিবরণ || কন্ঠ! কহে সত/ বটে কহিলে যে কথা। 
বাস্তবিক জ্ঞান কৈন্ু নহেত অন্থথা।। ছুই প্রেহিল্লিক! সিদ্ধ করিলে 
আমার। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা যে বাঁকি জাছে আঁর।। তাঁহার তদন্ত 
বলি করহ বর্ণন। তৃতীয় প্রেহিলিক! যে করহ শ্রবণ || কোন দেশে 
আছে সেই নামে মহাপরি। নাহ1 মহরা আছে তাঁর হস্তে অঙ্কুরী ॥ 
সেই মহর যদি পাঁর হে আঁনিবারে। জয়ী হইলে তুমি প্রেহিল্লিকা 
সমবে। যে কিছু কহিবে হে করিব অঙ্গিকার । তব স্থানে আমার 
পরাঁতব স্বীকার ॥। এতেক শুনি হাতেম করিল গমন। পরীহস্তে 
অঙ্গুরী করিতে অন্বেষণ ॥ ইশ্বর কহে যে করে পরের উপকার। তার 
মতি ন1 হইল করিতে সংসাঁর।| পর উপকাঁর করি কাল কাটাইল। 
নিজ উপকার হেতু কিছু ন! তাঁবিল।। বিবাহ করিল সত্য না রহিল 
ঘরে। দেহ অবসান হৈল পর উপকারে ॥ 


বিছ্ু সদাগরের নিকট হাঁতেমের বিদায় প্রার্থনা 
দীর্ঘ-ত্রিপদী। 


বিছুকে প্রবৌধ দিয়া, বিখিমতে বুঝ ইয়া» সাস্বন। করিও1 সবিশৈব। 
চিন্তা কিছু কর নাই, অঙ্গ,রী আনিতে যাই, যথা মহা] পরীর ক্ছদেশ ॥ 
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নিশ্চিন্তিত থাক তুমি,যত দিনে আঁসি আমি, লইয়া সে পরীর অঙ্গুরী। 
হইয়] হে চিন্তান্তর* যেওনাক স্থানান্তর» যাই আমি যথা সেই পরী ॥। 
ইহা শুনি সদাঁগরঃ হাতেমের ধরি কর+ কহে অতি বিনয় করিয়]। 
তুমি হে প্রাণের বন্ধ পার কর আশাসিস্কৃঃ বলি তব চরণে ধরিয়! || 
কে কোথা পরের হেতু, পাঁর হয়ে ছুঃখ-সেতু, করে এত পর উপকাঁর। 
তুমি হে পরম ধাতা, পরের জীবন দাতা» পর আত্ম! ভাব আঁপনার.।। 
তুমি অতি দয়াবান, পর হেতু দাও প্রাণ, প্রাণ দিয়া প্রীণ রক্ষা] কর। 
আমি হে পরম নি, কি বর্ণিব তব গুণ, তুমি দেহে কত গুণ ধর || 
পর আত্মা চিনে যেই, পরম পদার্থ সেই, পরে পরাৎপর যেই ভাঁৰে। 
পরে যে ন] ভাঁবে পর, সেই নিজে পরাঁৎপর» নরদেহ ধন্থ তাঁর ভবে ॥ 
আমি ঘূর্থ দুরাঁচার» ন| চিনিহে উপকার, উপকার কেমন পদার্থ । 
পর উপকাঁর করি, পাঁর হলে ভব-্বারি, প্রকাঁশিলে পরম পরমার্থ 
কহেন হাঁতেমতাই, মনে আমি তাঁবি তাই, পাঁছে তুমি ছুঃখ করি মর। 
ভোমার জীবন হেতু, আছি হে জীবনে তীতু, আর ক্ষণমাত্র ধৈর্য ধর | 
বলিয়া! হাঁতেমতাই,, বিদায় তাঁহার ঠাঁউ» মনে মনে ভাবি নারাঁয়ণে। 
চলে অতি দ্রুতগতি, সঙ্গে নাই যেমঙ্গতি, সতত খিয়াঁয় ভগবাঁনে | 
যাঁইতে পরীর স্থানে, ভাঁবে ভাঁই মনে, তাঁই ভাঁবে যাঁই কার কাঁছে। 
কতদ্বর পরীপুরী, কারে বা জিজ্ঞাসা করি, পথমাঁঝে কেবা মম আঁচে ।। 
বমি তরুমূলে তাই, ভাবেন হাঁতেমতাই, পরীর সম্বাদ পাব কোথা । 
ভাবেন হাভেমতাঁই,কি করি কোথায় যাই, কেব1 আছে পরীপুরী জ্ঞাত! 
বাদশ। যথায় আছে, যাঁর আমি তাঁর কাঁছে, তথ] পাঁৰ পরীর খবর । 
ভাবিয়া হাতেমতাই, চলে বাদশার ঠাঁই, উপস্থিত কুপের গোঁচর || 
সে কুপের অভিমুখে, হাঁতেম দাঁগডায়ে দেখে, সন্পুখে কোশাদা ময়দান । 
সেই ময়দানোঁপরেঃ হাতেম ভ্রমণ করে, দেখে তথ রাক্ষল নিশ[ন || 
নন্ুষ্যের ত্রাণ পেয়ে, রাক্ষস আইল ধেয়ে, হাঁতেমেরে ঘেরিল মালিয়া। 
চিন্তে পেরে হাতেমেরে, ঘভ সেই রাক্ষলীরে, সমাদরে হাতেমে গুঁজিয়] 

লয়ে তারা নিজখরে, হাঁতেমেরে যু করে» স্ুুখাদ্য কতেক ভুঙ্ীয়। 

পুনঃ ধে হাতেমে লয়ে, বাদশার স্থানে গিয়ে, উপস্থিত হুইল তথখাঘ। 

(৯) 
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হাতেম আইল শুনি, বাঁদশ1 আসি আপনি, হাঁতেমেরে আঁসনে বসায় । 
বাদশাই তক্তোপরে, বসাইয় যত্ব করে, খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায়। 
আহারাঁদি হলে পরে, বাঁদশ] জিজ্ঞাস! করে, কোন কা্ষেয তব আগমন 
হাতেম কহে বাদশা» যে আশয়ে করে আশা, আসিয়াছি তৰ নিকেতন 
খাঁকে কোঁথা মহাঁপরী, দেখাও ভাঁহাঁর পুরী» যাৰ আমি নিকটে 
তাহার। আছে তাঁরে প্রয়োজন, যাব তাঁর নিকেতন বিশেষ নিবেদন 
আঁমার।। কোঁন দেশে থাকে পরী, সন্ধান করিতে নারি, এ হেতু 
আইচ্কু তব স্থানে । শুনি সব বিবরণ, বাঁদশা কহে তখন, ভয়ানক 
ককার্ধয গুণি মনে ।॥ মহাঁপরী থাকে যথা, কে পাঁরে যাঁইতে তথা দেব- 
তার সাঁধা কড়ুনাই। কিকব সেবিবরণ+ মন্থুষা যেতে বারণ» সেই 
আভা] ভয়ানক ঠাঁই || সে মহা পরীর পুরে» অরে যাইতে নারে, নর 
য়ে যাইবে কেমনে | যেতে পরীর আলয়ঃ দেবত। করেন ভয়, সর্বদা 
সশঙ্কিত শমনে ॥। নাই সুর্য অধিকার, বাত দিন অন্ধকার রবিস্তৃত 
বৈমুখ সে স্থানে। হেরিলে পরীর পুরী, লজ্জা! পায় লঙ্কাপুরী, তুমি 
গতেম যাবে কেমনে ॥॥ গেলে সে পরীর কাছে, মন্ুষা নাহিক বাচে, 
শুনিয়াছি চক্ষে নাহি দেখি । যাহার ভঙ্কায় অতি, লজ্জা] পায়ে লঙ্কা- 
পতি, মুদিত করেন কুড়ি আখি ॥| অমর কিন্র আদি, যাঁর ভয়ে প্রতি- 
বাদি, শমন দমন যাঁর ধাঁমে। কি ভোমার হে ভরসা, তাজিয়] প্রাণের 
আশা, ভয় নাই তব পরিণাকে।। বাদশাকে তাই কয়, পরীকে না 
'করি ভয়, হেরিৰ সে পরী শুভদৃষ্টে। দেখাইয়ে দাও পথ+ পুরাইর 
অনোরথ» যাব আমি যা] থাঁকে অদৃষ্টে || যাবৎ এ দেহ ধরি, প্রাণ 
আশা নাহি করি, দেহ রাঁখি প্র উপকারে । বাঁদশ] জাঁনিল মনে, 
হাতেম না প্রবোধ মানে একান্ত যাইবে পরী পুরে |। কহে কবি সর. 
কার, আজ্ঞা লয়ে বাদশার» পরীপুরে যেতে ইচ্ছা করে। পুরাইভে 
নমনোরথ, হাতেমে দেখাতে পথ, বাদশ! আজ্ঞ1 দিল কিন্করে || 
পরীর পুরে হাঁতেমের গমন। 
পয়ার। 

বাঁদশ] বলেন শুন মম দ্ৃতগণ। হাডেমেরে স্কষে লয়ে করহ 

শ্মন || পরীর পুরীর পথ দেহ দেখাইয়া । হাঁতেনে বিদায় কর 
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সন্তোষ হইয়া।। যদবধি আছে এই মম অধিকার । হাঁভেমে লইয়[ 
ক্ষন্ধে হও অগ্রসার || পায়ে বাঁদশার আজ্ঞা যত ছুতগ্রণ। হাতেনেরে 
স্বদ্ধে লয়ে করিল গমন || যত ছুর বাঁদশার অধিকাঁর ছিল। হাতে- 
মেরে ক্কন্ধে লয়ে ছুতগণ গ্েল।1 পায়ে পরীর পথ হাতেনে দেখাইল। 
দুতেরে বিদায় করি হাতেম চলিল || মনেং হীতেম তাবিয়া নারায়ণ । 
পরীর পুরীর পথে করিল গমন 1॥ কত দ্বরেতে হাতেম করে নিরী- 
ক্ষণ। পথাভিমুখে এক পর্বত স্থুশোভন | গগণস্থ সে পর্লাত মহা 
ভয়ানক | দেখিক হাঁতেমতাই রাঁক্ষল পুজক || মনে ভাবে আরো- 
হিব পর্বতের পৃষ্ঠে। দেখিব পরীর পুরী যা! থাকে অদৃষ্টে॥। ইহ] 
ভাবি হাতেম পর্নাতে আরোহিল | পুঙ্পের উদ্যান ভাহে দেখিতে 
পাইল || মনোহর উদ্যান যে পুষ্প নাঁনাঁজাতি। বর্শিতে যে ব্ণ 
হারে উদ্যানের জ্যোতি ॥| স্থানেং পারিজাত সেরে শোৌভিত। 
ইন্দ্রের উদ্যান যেন হয়েছে বেস্িত।। মনোহর শোভা! হাতেম করে 
দর্শন। রে খাঁকি পরী হাতেমে দেখে তখন || বাঁজুতরে আদি এক 
মনোহর পরী। পুরে লয়ে গেল হাতেমের হাঁতে ধরি | পরীপূরে 
হাঁতেমে উপবিষ্ট করিল। লক্ষ২ পরী আসি হাঁতেমে ঘেরিল || পরী 
গণ জিজ্ঞাসেন হাতেমের প্রতি | কে তুমি মগ্ুষ্যজাতি কোথায় বসতি ॥ 
কোন কার্য সাধিবারে আইলে হেথায়। এ ভয়ানক স্থানে কে আনিল 
তোমায় | কহিলে মনের কথা প্রাণে ন| মীরিব | অসত্য কহিলে 
তবে কাঁরাঁয় রাখিব || কিন্বা বধিব প্রাণে শুলেতে চড়াইয়া। নহে 
জিবনাঁবধি রাখিব কারা দিয়া || মন্ুষা আই'ল এই মম অধিকারে । 
প্রত্াগমন সে দেশে করিবাঁরে নারে || ইক্্র চম্ত গতি মতি নাই মম 
স্থানে। মন্থুষা হইয়া ভুমি আইলে কেমনে || কার সাধ্য আসিবারে 
ভয়ানক স্বানে। ছুঃসাহসী কার্ধা হেন করিলে কেমনে || কহ হে 
মনের কথা শুনিব এবণে। অসত্য কহিলে দণ্ড পাইবে এক্ষণে ॥ 
কারাধত হবে কিমা মস্তক ছেদন। অথবা অন্মিতে তোমা করিৰ 
দাহন || হাতেম বলে আমায় হয়ে কৃপাবাঁন। ভয়ানক স্থানে আনি- 
লেন ভগবান ।| সুরত সহরে মম জাঁনিবেন খাঁন । বাঁদশার পুল 
আনি হাঁতেম মন নান || মহাক্রোথে পরীগণ কহিছে তখন। বুঝিস 
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হাঁতেস তব নিকট মরণ || সত্য কথা না কহিলে মরিবার জনো। বুঝি 
পাঠালে তোমায় হারিসের কন্ঠ! || সেবড় কঠিন মেয়ে জানি তাঁর 
পণ। সাহা মহর1 দেখিতে আছে তার মন।। সেই যে তোমায় 
পাঠাইল ছল করি। লইতে এই সাহা মহরার অঙ্গুরী ॥ ইহা বলি 
পরীগণ ক্রোপাস্থিত হয়ে । হাঁতেমে নিধন হেতু উঠিল গর্জিয়ে ॥ 
পায়ে বেড়ি হাতে কোড়ি হাতেমের দিল । কার! মধ্যে রাখিতে 
হ।তেমে আজ্ঞা দিল ।। কেহ বলে মন্থুষাকে রাখা হবে নাঁই। অগ্রিতে 
পোড়ায়ে হাতেমেরে কর ছাই || পরীর প্রধান বলে মম আজ্ঞা ধর। 
অগ্নিতে পোড়াইয়া হাতেমে ভন্ম কর।॥ উজ্জ্বল কর এই আমার 
অধিকার । এন্থানে না থাকে যেন মন্ুষ্য স্ধার ॥॥ ইহা বলি পরীর 
প্রত্ধান আজ্ঞা করে । হাতেমে লহয়ে গ্বেল ময়দানোপরে | চিত1 
কুঞ্চ প্রত্লিত কৈল অগ্নি দিয় । অগ্ি মধ্যে হাঁতেমেরে দিল ফেলা 
ইয়1।॥ ভল্ল,কের কন্টা যে মহরা দিয়াছিল। সেই মহরা হাতেম 
মুখেতে ধরিল || শীতল হইল অগ্নি মন্থরাঁর জোৌরে। পরীগণ চলে 
গেল আপনার ঘরে ।। তিন দিন অগ্নি মধো হাঁতেম'রহিল। অঙ্সি 
শীতল হৈতে হাতেম বাহিরিল ॥॥ পুনঃ পরীর পুরী হাতেম প্রবেশিল। 
পুরন্বীর পরীগণ হাঁতেমে ধরিল।॥॥ কহরে মন্ুুষা জাতি শুনির 
শ্রবণে। অগ্নিতে ফেলিঙ্ তুমি ধাচিলে কেমনে | প্রজ্জলিত আগ্নিতে 
পুড়ায়ে কৈনু ছাই। যেদেহ লে দেহ আছে কিছুপোড়ে নাই।। 
পরিধেয় বস্ত্রতব কিছু না পুড়িল। এক লোমকুপে তব অমি না 
ধরিল।॥। বরঞ্চ দেহের জ্যোতি হইল উজ্জুল। লাবণ্য সুবর্ণ প্রায় 
হেরি স্থুকমল ॥| কিরূপে পাইলে রক্ষা! হুতাসন মাঝে । কি যাঁছু 
শিখেছ তুমি মন্তুধা সমাজে || হাতেম বলে যে ভাবে হরির চরণ। 
তাহাঁরে মারিতে পারে ক্কেআঁছে এমন।| পরীগণ বলে শুন জীতীয় 
মন্থুষঘু। পড়েছ পরীর হাতে মরিবে অবশ || কোথা রবে হাঁতেম 
তোমার যাঁছুগিরী। প্রাণের বৈরি ভৌমার হৈল এই পরী ॥ ইহা 
বলি পুনর্ব্বার হাতেমে ধরিয়;। অগ্নি মধ্যে পুরর্ব্বার দিল ফেলা ইয়] | 
চলিলেন পরীগণ যে যাহার ঘরে । অখ্নিতে বাঁচে হাঁতেম মহরার 
জোরে ।॥। প্রজ্ঞলিত অগ্নি নির্বাণ হইল পরে। অমি হইতে হাতেম 
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আইল বাহিরে ॥। তিন দিবস ছিল হাঁতেম অগ্নি তিতর। মহরাঁর 
ক্লোরেতে না পুড়ে কলেবর || পুনর্ব্ধার ধরি তারে পরীর ঈশ্বর। 
হাঁতেমের বুকে দিল জগদল পাঁথর || পাথরে না মরিল হাতেম গুণ- 
বান। ' বামহাঁতে টেনে লে বুকের পাঁষাণ।| তাহা দেখি পরীগণ 
চিন্তিত হইল।” অযিতে ফেলিঙ্ু হাঁতেম তাঁহে ন! পুড়িল || বুকেতে 
দিমু তার জগদল পাথর । ভাহাঁতে না] মরিল হাতেম পাঁপ নর || 
মারিলে না মারা যাঁয়এ কোন মম্থুষা । বলনাহে এর কি করিব 
পরামর্শ । ইহ] বলি পরীগণ পুনর্দাঁর ধরে। হাঁতেমেরে ফেলে দিল 
মহা রত্বাকরে || সমুদ্রে পড়িয়। যে হাতেম ভেসে যায়। তিন দিন 
জলে ভাঁসে কুল নাহি পাঁয়।। এমহ সময় এক কুস্তি আনিয়া | হাতে- 
মের পায়ে ধরে পিল ডুবাইয়া।| গ্রাস কৈল কুস্তির না ছাড়ে কোঁনক্রম 
কুম্তিরের উদরে প্রবেশিল হাতেম ॥| তিন দিন অচৈতন্ঠ কুস্তির জটাব 
চেতন পাঁইয়] পরে বলাক্রম করে কুষ্সির জঠরে হাতেম করে 
পদাঘাত। মনে ভাবে কুস্ঠির কি ঘটিল ব্যাঘাত।। কঠিন 'আভার 
কিবা করেছি দৈবাৎ । জঠরে প্রবেশিয়। করিছে পদাঘাত।। কণ 
শত মনুষ্য গ্রাসিঙ বহছুদিন। জীর্ণ না হয একোন মন্তুষা কঠিণ |? 
বুঝিন্ু প্রাণের নাশক এই আহাঁর। এই আহারে হইব জীবনে 
সংহাঁর।। উহা তাঁবি হাতেমেরে রাখিতে নারিল। সমুদ্রের তটে 
উঠে উগারে ফেলিল ॥ কুস্তির জঠর হৈতে ভূতলে পড়িয়ে । দু 
দিবম হাতেম ঠৈতছ্/ হারায়ে |। পরে হাঁতেম তথা পাইয়া চেতন 
ক্ষুধায় তাঁপিত অঙ্গ কাঁতর জিবন ॥| ধরাঁসন হইতে হাতেম দাণ্ডাইল £ 
সম্মুখেতে পরীপুরী দেখিতে পাইল || পরীগণ দুরে থাকি হাহেছে 
দেখিয়া] । হাঁতেমের আশেপাশে ঘেরিল আসিয়1।॥ আপনা আপনি, 
তার! বলাবলি করে। এ দেশে মন্তনাজাতি এল কি প্রকরে || হ:- 
তেমে জিজ্ঞাঁসে পরী কহ মন্ম তাঁর। আইলে পরীর দেশে কিকাদঃ 
তোমার । এখাঁনে আইলে কোন কার্য অভিলাষে । কহ শনি কে 
তোমায় আনিল এ দেশে || একাকী এল্ে কি সঙ্গে আর কেহ আশু । 
অসত্য ত্যজিয়! নত্য কহ মম কাছে।। পদর্রজে আইলে কি শখ 
আরোহণে। কিরূপে প্রবেশিলে এ ভয়।ন্ক স্থানে ॥॥ হানে কহে 
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মোরে আনিল তগবাঁনে। আমার কি সাধা আসিতে তয়াঁনক স্থানে | 
কৃপ্তির আনিয়াঁছিল জঠরে করিয়া । এ দেশে এসে আমায় ফেলে 
উগারিয়॥। ক্ষুধায় কাভর আমি কিছু নাই খাই। চলিতে না চলে 
পদ সামর্থ কিছু নাই |. ্ষুধাতুরে খাদ্য দিয়ে করাঁহ ভৌজন | বহু 
খর্ম আছেক্কুধায় কৈলে সেবন ॥ হিংসা তাজিয়া! পরী কাঁতরে করি 
মীয়া। ক্ষুধাতুরে অন্ন দেহি প্রকাঁশিয়1 দয়! || বহু ধর্ম আছে জীব 
করিলে রক্ষণ। হিংসা ত্ক্সি কর ধর্ম পথেতে গমন।॥ পরী বলে 
শত্রু তুমি পরী অরি হও। কিরূপে সেবি তোমায় মৈত্র তুমি নও । 
বাদশার আঁজ্ঞ। আছে জাঁনিত সকলে । সংহাঁরিবে পরীপুরে মনুষ্য 
আইলে ॥ তুমি মন্থুযাজাতি আইলে পরীপুরে । তোমারে সেবিতে 
নারি মৈত্র বাবহারে || বিশেষ বাদশাঁআঁজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন । এ 
হেতু নারি ভোঁমায় করিতে সেবন || মর নাঁরী রাক্ষস আইলে পরী 
পুরে । বাঁদশাঁর আঁজ্ঞা সংহাঁর করিব ছাহাঁরে || রাজ আজ্ঞা রক্ষা 
কর! রক্ষকের কর্ম । সে কার্ধ্য সাধনে কেন হইবে অধর্শা। রাজনীতি 
শান এই রাঁজ ব্যবহারে । তাহাতে অধর্ম নাই শাস্ত্র অনুসারে ॥ 
বাঁদশাঁর আজ্ঞাঁয় আজি তোঁম।রে মরিব। পায়েছি মন্ুযাজাতি ছেড়ে 
নাহি দিব || বাদশীজ্ঞা লত্ঘযে যদি না মারি তোমায়। তব পরিবর্তে 
বধ করিবে সবায় || আর এক পরীবলে করি শিবেদন। এ নয় 
বিচাঁরে দোঁধী নহে কদাচন || কুস্তিরে গ্রাসিল এরে সমুদ্রের জলে। 
পরীপুরে আসি কুস্তির উগারিয়া ফেলে ।॥। দৈবযোগেতে এহারে 
আনিল কুন্তিরে। বিনাদোষে বধিলে পাপ শানে বিচারে || স্- 
ইচ্ছায় না আইল পরীর নগরে । কি দোষ ইহার এরে আনিল কুস্তিরে 
বিপদে পতিত হয়ে কুত্তির জঠরে । জীবন রক্ষা হেতু আইল পরীপুরে 
লয়ে চল ইহারেনা কদাঁচ মারিব। বাদশারে গোপন করি গ্ৃহেতে 
রাখিব || বিশেষ রূপবান অভি যে স্থুশোভন। ইহারে ফিতে কতু 
নাহি লয় মন || কেহ বলে কি প্রকারে গে'পনে রাখিবে | বাদশা 
শুনিতে পেলে সবংশে মারিবে ॥। আর এক পরী বালে সভা বিদ্যমানে 
দুরেতে বাঁদশা আছে জানিবে কেমনে || “সপ্তম দিনের পথে বাদশা- 
আঁলয়। কেযাঁবে জীনাতে তারে শুন মহাঁশয়।! ইহাঁরে লইয়া চল 
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বাখিব গোপনে । চলিল হাতেমে লয়ে যত পরীগণে || অন্তঃপুরে 
লয়ে তাঁরে অতি সুযতনে । হাঁতেমেরে বসাইল রজত আসনে ॥ 
নানাবিধ খাদা আনি হাতেমেরে দিল। খাদ্য অনুসারে হাতেম 
আরোগ্য হৈল ॥ সুস্থ শরীর ছৈল হাতেমের ষখন। পরীপুরী 
শোভা কত*করে নিরীক্ষণ || হাঁতেমের রূপ হেরি যত পরীগণ। 
হাতেমের রূপে মুগ্ধ হইল তখন || সহজে রমণী জাতি চঞ্চল] চপলা। 
হাঁতেমে হেরিঘী আরো হইল চঞ্চল || রাত্র দিন হাতেমেরে লয়ে 
সমাদরে। আমোদ প্রমোদ করে বিবিধ প্রকারে ॥| এক দিন পরী 
সব জিজ্ঞাসে তাহাঁয়। সত্য কহ কে তোমায় আনিল হেথায়। কোন, 
কার্ধয সাধনে আইলে পরীপুরে । কহ হে মনের কথা শুনিব সন্তবরে ॥ 
হাতেম কহেন পরী শুন বিবরণ। প্রথমে আইন্থ এক পরীর ভবন || 
বাদশ।র আজ] লয়ে তথায় আইম্থ। আসিয়| পরীর পুরে বিপদে 
পড়িক্থ || ভিনবাঁর পরীগণ ধরিয়া আমাঁয়। গ্রহ্ছলিত অগ্নি মধ্যে 
বাদ্ধিয়! ফেলায় ।। তাঁর পর বুকেতে পাঁষাণ' চাঁপা দ্রিল। ভগবান 
আসি সে পাঁধাণে ধাঁচীইল।। তার পর পরীগণ ধরে বাঁতবলে। 
ভামাইয়! দিল মোরে সমুদ্রের জলে || তিন দিন যাই আদি জলেতে 
তানিয়া । টদবাৎ কুন্তির এক গ্রাসিল আসিয়া । বলে ধরে কুস্তির 
সে জলে ডুবাইল ॥ ছুরস্ত কুত্তির জাতি কত কষ্ট দিল || রাখিতে 
নারিয়া সে জঠর ভিতর। উগারে ফেলিল আমি তটের উপর || 
তদন্তরে তোমাদের সঙ্ষেতে মিলন । কহিলান সমস্ত দুঃখের বিবরণ ॥ 
পরীগণ বলে কেন এত ক কর | ছুঃখের পশরা শিরে কি জন্ডেতে 
ধর || কি কারণে এত কন্ট করিলে স্বীকার । দেশেহ জমি কর .অন্থে" 
ষণ কার ।। হাতেন কহেন মহাপরী যার নাম । প্রয়োজন আছে, 
কিছু যাব তার ধাম ॥| ভাহার নিকটে যাৰ এই অভিলাষে | দেশ 
পরিহরি আইন্ু পরীর দেশে ।| এতেক শুনিয়া হাসে যত পরীগণ। 
বুঝিন্থ হাতেম তব নিকট মরণ || সহজে মনুষ্য জাতি পরম অজ্ঞান । 
মহাপরী কাছে যাবে হারাইভে প্রাণ || সুষি হয়ে শশী ধত্তে পেতেছ 
হের্াদ। বামন হয়ে আইলে খরিবারে চাদ || মহাঁপরীর নাদে 
দেবত। কল্পবান। ভার কাছে ঘেতে চাও শুনে কাদে প্রাণ |॥ যার 
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ভয়ে তোমারে রাখিঙ্থ লুকাঁইয়া। তাঁর কাছে যেতে টাও গাঁহস 
করিয়া || নর হয়ে হতে ইচ্ছা ব্যাত্রের আঁহাঁর। সাবাসি মন্থৃষ্য 
জাতি সাহসে তোমার || মন্কৃষ্য আইল পরী করিলে শ্রবণ। ধরে 
লয়ে করে তার মস্তক ছেদন।| কাহার ক্ষমতা আছে মন্ুষা হইয়]। 
পরীর দেশেতে আঁসে সাহস করিয়|॥॥ পরীপুরে আিতে নারে 
মনুষ্য জাতি। আইলে পরীর পুরী নাহি অব্যাহতি || আঁমর| দাম 
ভার করি আজ্ঞা রক্ষণ ॥ মনুষ্য পাইলে করি মস্তক ছেদন |. দয়] 
করে তোমারে বাখিন্থ লুক ইয়]। ক্ষুধাতুর দেহ তব কাঁতর দেখিয়া ॥। 
ধাচাইন্থ প্রাণ তব দিয়া অন্ন জল। নিজ কার্ধ্য গ্রকাঁশিলে গায়ে করি 
বল।। হতেম ৰলেন তারে মারে কোন জন্। যাহারে দয়া করে 
রাখেন নাঁরায়ণ।| তগ্ববাঁন তবকর্তী জিব. রক্ষা করে। যার জিব সে 
রাখিলে কার সাধ্য মারে । তিনি যদ্দি বধিত আমায় করি বল। 
ভুমি কি.ধীচাতে পাঁর দিয়া অন্ন জল।। তিনি মাঁরিলে মরিতাম 
কুস্তির জঠরে। কুস্তিরে খাইলে বল কে ৰাঁচিতে পরে ॥ কুস্তির 
হৈতে ভগবান রক্ষা করিল। পুন কুস্তির আমায় উ্ারে ফেলিল | 
কে কারে, সারিতে পাঁরে কেবা কার বধ্য। ভগবান রাখিলে তারে 
মারে কার সাধ্য ।। তোমাদের বাঁদশার আজ্ঞা যদি থাকে। বন্ধণ 
করিয়! তথা পাঠাও আমাকে || পরীগণ বলে তুমি হৈলে শরণাগত। 
শরণ/গতে মাঁরিতে নাই শাস্ত্র সম্মত !। বিশেষ অন্ন দিয়] বাচাইস্ 
জীবনে । পুনঃ হাতেম তোমায় মারিব কেমনে ॥॥ রোপন করিয়া 
বক্ষ ছেদনে নিষেধ | বাঁচাইয়া' করিব তব জীবনে বিচ্ছেদ ॥॥ পাঠা- 
ইলে ভোমায় মারিবে মহাপরী। এহেতু হাতেগ তৌমায় পাঠাতে 
নারি | ভৌমার মনের কথ! বুঝিস আভাষে। যাঁবে হাতেম তুমি 
।মহাপরীর দেশে ॥| ইহা! বলি সুযুক্তি করিল যত পরী। সম্বাদ 
জানাতে যায় ঘা মহাপরী।। সপ্তম দিবস পরে উপস্থিত হৈল। 
মহাপরীর দ্বারপালে সমস্ত কহিল | সমুদ্রের তটেতে মন্ুঘ এক 
ঈন। এর্সেছিল দৈবাৎ খরেছে পরীগণ।। কাঁরাধ্ত করে তারে 
'রখেছে কারায়। এসেছে এক পরী জানাতে আপনায় ॥॥ এই কথা 
[রি তুমি জানাও বাদশায়। ইহা। বলি দবারপালে করিল বিদায় ॥ 
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দ্বারপাঁল আসিয়! বাঁদশার নিকটে । প্রণাম করিয়! ঘ্ারি কহে কর- 
পুটে।॥ পরী এক আসিয়াছে সম্বাদ বলিতে । মনুষ্য জাতি এক 
আইল আ'চস্বিতে ॥॥ সমুদ্রের তটে পরী পাইল তাহাঁয়। কয়েদ 
করিয়া তারে রেখেছে কার।য় ॥ তব আজ্ঞা লইতে : এসেছে এক পরী 
কি আজ্ঞা হয় তব নিবেদন করি || বাদশা বলে শীঘ্র পাঠাও পরীরে 
তাহাকে আনিতে বল আমার গোচরে ॥॥ অবিলম্বে যেন মম স্থীনেতে 
পাঠীয়। কেমন মনুষ্য জাতি. দেখিব ভাহায়॥ যে আজ্ঞা বলিয়া 
দ্বারী করিল গমন » পরীর নিকটে দ্বারি কহেন তখন ॥। বাঁদশাঁর 
হৈল আজ্ঞা! তাহারে আনিতে। কেমন মনুষ্য সেই দেখিব চক্ষেতে|। 
দ্বারশর মুখেতে পরী করিয়! শ্রবণ। যথাস্থানে পরী আমি দিল 
দরশন || পরে পরী সগুম দিবস অবসানে। উপস্থিত হৈল আসি 
নিজ নিকেতনে || আসিয়! প্রধানবরে সমস্ত কহিল। মনুষ্য লয়ে 
যেতে বাঁদশ! আজ্ঞা দিল || বাঁদশা আজ্ঞা শিরে ধরি হীতেমেরে লয়ে 
উপস্থিত হৈল আলি বাঁদশাঁআলয়ে || মিনা পরী নামে এক বড় 
ভাঁগ্যবান। আমিন মুন্সফ সেই পগীর প্রধান।॥ কম্থা এক তাঁহার 
হোঁছেন পরী নামে । আনন্দ হইল কন) আপনার ধামে || মনুষ্য 
আইল দেশে শুনিবীরে পাঁয়। মনেতে করিল কন্যা! দেখিতে তাহায় 
যখন শুনিল কন) মনুষোর নাঁস। মনেহ আঁশকে সে পুর্ণ মনস্কাম। 
দাঁসীগণ পরীর যে নিকটে আছিল । দেখিতে মম্ষ্য জাতি দাসীকে 
কহিল || কি রূপে মন্থুষ্য জাতি করি দরশন | নুমন্ত্রণা বলনা আমায় 
দাসীগণ ॥॥ অন্তঃপুরে থাকি সখি দেখিব কেমনে | এর লুমন্ত্রণ। সব 
বল সখিগণে ॥। সখিগণ বলে যদি মনুষ্য হেবিবে । আমার সক্ষেতে 
এস গোঁপনেতে ভবে | ছল করে চল সেই উদ্যানভিতরে। এস 
যাই গোঁপনে উদ্যান অ্রমিবারে ॥॥ বু নৃত্য গীত তথা উদ্যানেতে 
হয়। সেই ছলে যাই চল আজ্ঞা যদিহয়।। কন্যা বলে এই কথ! 
করিস স্বীকার । উদ্যান ভ্রনণ ছলে হই অগ্রসর || পথদপ্যে থাকি 
সেই মনুষ্য দেখিব। বাদশার কাছে গেলে দেখিতে না পাব | 
কনা। বলে যাই আঁগে মাত] পিতা স্থানে । বিদায় হইয়া আমি যাইব 
উদানে।। ইহ] বলিয়া! কন) করিলেন গমন। অগ্রেতে চলিলেন 
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জননীর সদন।| উপবিষ্ট হয়ে কন্যা জননী নিকটে । ঢালে বাঁস 
কৃতাগ্লি কহে করপুটে ॥ আন্ত] কর যাই আমি উদ্যান দেখিতে। 
সন্তোষ পুর্ধ্ক এন তৌমাকে জাঁনাঁতে || বাদশানি বর্'ল যাবে উদ্যান 
দেখিভে । জানাও অগ্রেতে তব পিতার সাক্ষাতে || ইহা! শুনি হয়ে 
বিদায় জননী স্থানে ॥ বিদাঁয় হইতে গেল পিতা সন্গিধাঁনে॥। পিভার 
নিকটে আমি সমস্ত জানায় । উদ্যান দেখিতে যাই করহ বিদায় ।। 
দেশের নিয়ম তাঁর উদ্যান ভিতরে । নৃত্য গীত সকলেতে যাঁয় দেখি- 
বারে। জনক জননী চ্ছানে হইয়া বিদায়। দাঁল দাসী সঙ্গে লয়ে 
উদ্ানেতে যায় ॥ দল বল সহ কষ্ঠা সমুদ্রের তীরে । তাবু ফেলে 
রাহিল পথের কিছু দুরে || আনন্দে রহিল পরী তীবুর ভিতর । গোঁ 
পনেতে রহে পরী লইয়| কিন্কার || সেই স্থানে তিনদিন হৈল অব- 
সান। মহাপরীর দত যে হৈল আঁুয়াঁন।| হোসেন পরী দেখে যদি 
পরীর দত । জানিতে তাঁহার তত্ব হইল প্রস্তত।। মহাপরী-ছুতের 
কাছে দত পাঠীয়। যত বিবরণ আসি জিজ্ঞাসে তাহায়॥ কোঁথ! 
হৈতে আইলে যাইবে কোনস্থানে । কার দূত কোঁথা যাও কি কার্ধয 
সাধনে || ছঁতগণ বলে হই দত বাদশার । সমুদ্রের তীরে থাঁকি 
হয়ে চৌকিদার ॥ জাতীয় মন্থষ্য এক প়িয়াছে খরা | বাদশার 
কাছে লয়ে ঘেতেছি আমর1॥| দত বলে দেখাঁও আঁমার বিদ্যমানে | 
কেমন মন্থষয জাঁতি দেখিব নয়নে ॥ কিরূপ মঙ্থুষা জাতি কতু দেখি 
নাই। দেখাও যদি দেখে মম আশা মিটাইণ বারেক দেখাও যদি 
কৃপাবান হয়ে । নয়ন সফল করি মনুষ্য হেরিয়া।। কি রূপ মনুষ্য 
রূপ কড়ু দেখি নাই। অপরূপ সেই রূপ দেখে প্রা্থ যুড়াই।॥। ইহা! 
শুনি দুতগণ হাতেমে দেখাইল । হাঁতেমেরে হেরি পরী লক্ফিত হইল 
স্থায় হায় করে পরী হাতেম কারণে | পরীপুরে হেন রূপ না হেরি 
নয়নে ।। একি রূপ অপরূপ না হেরি কোথায়। রূপরাঁশি হেরে শশী 
মেখেতে লুকীয় ॥॥ এইরূপ হাঁতেমের রূপ হেরি পরী | পরীরে 
সম্বাদ দিতে চলিলেন পরী || যায় যাঁয় হায় হাঁয় করে মনে মনে। 
অপরূপ হেন রূপ ন| হেরি নয়নে ॥| হোসেন কম্াঁর কাছে উপবিষ্ট 
হৈল। হাঁতেমের রূপ গুণ সমস্ত কহিল । নবী মুখে পেয়ে হাতেমের 
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সমাচার । সুখার্ণবে দেয় কন্ঠ সুখের সাঁভীর || কন্যা বলে কহ 
সখি কি করি এখন। কিরূপে সেরূপ করি নয়নে মিলন | শুনিয়া 
হাতেমের রূপ অধৈর্ধ্য হৈম্থ। কেন বাঁ হাতেমের রূপ শ্রবণ করিম ।। 
দাসীবলে ও আক্ষেপ কেনকর মনে। চলযাই সেই মিন] পরীর 
উদ্যানে ॥ সেই উদ্যানে সবে উপবিষ্ট হইব। নিশিযোগে হাতে- 
মেরে হরিয়! আনিব ॥ এতেক শুনিয়া কন্যা তথ। হৈল্তে চলে । উপবুগ্ত 
নিবর্তিয়া সখি মহ দলে | উদ্যানে উপকুঞ্জ পুনঃ প্রণীত করি। 
হাতেম হরণে সব থ$কিলেন পরী ।॥ দিনমণি অবসাঁনে আইল যাঁগিনী 
হাতেমে হরিতে যায় যতেক কাঁমিনী || যথায় হাতেমতাই আছেন 
শয়নে। তথা উপস্থিত হৈল পরী দুতগণে। দ্বারি প্রহর সব নি্টরিত 
তথা ছিল। অনধিকাঁরে পরীর প্রবেশ হইল ।| যাছু এষধ এক পরীর 
কাছে ছিল। হাঁতেমের নাঁসিকার নিকটে ধরিল।। পায় যাঁছুর 
শ্বাণ হরিল চেতনণ। বান্ধুতরে হাতেমেরে হরে পরীগ্রণ ॥| কন্যার 
নিকটে আনি হাঁতেমেরে দিল । হাঁতেমের রূপ হেরি মদনে পীড়িল || 
রজত আঁসনোপরে হাঁতেমে বসাঁয়ে । টৈতন্য প্রদান করে যাঁছু নিব- 
তঁয়ে॥॥ হাতেমেরে দেয় খাদ দ্রবা নাঁনারপ | টৈভনা পায়ে 
হাতেম দেখে অপরূপ |। কোথা ছিন্ু কোথা এন্ু একি অকম্মাৎ। বক্ত 
ক্রমে তক্ত বিথি দিলেন ট্দবাঁং || উদ্যান মন্দিরে কে আনিল নিশি 
যোগে । না জানিকি আছে মম অদৃষ্ট স্ুুতাঁগে ॥॥ মনে মনে এই 
কথা করি অনুমান । পরী প্রতি হাতেম জিজ্ঞাসে গুণবাঁন।। কহ 
শুনি কে ভৌমর| উদ্যান ভিতর । উপকুঞ্জে বাঁসস্থল কি কার্ধ। নির্ভর | 
কি কার্য নাধন হেতু আছ উপকুঞ্জে। বিশাল উদ্যানে বাস বহু কষ্ট 
ভুঞ্জে। কি নাম ধর কর কোঁথীয় নিজবাঁস । কিকার্ধা সাধনে আছ 
কিবা! অভিলাষ || পরী কহে পরিচয় হই পরী জ্ঞাতি। হোসেন 
পরী নাম এই দেশে বসতি || দুতমুখে সুসংবাদ করিম শ্রবণ | 
সিষ্কু তীরে ধৃত হৈল নর একজন || মহাপরী বাদশা ভার ভয়ানক 
ডঙ্কা। যার নামে অমরে সমরে করে শঙ্ক1।| মনুষ্য আসিতে নারে 
তার অধিকারে । পাইলে মগ্ুষা জাতি প্রাণদণ্ড করে।। শুনিলাম 
দুতমুখে তব সমাচার । এসেছে বন্গুধা এক অতি সুকুমার || লাবণা 
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হেরি তাঁর সুবর্ণ লক্জাপাঁয়।। দশম ুধাঁকর বেষ্টিত তাঁর পায় 
জ্ঞান হয় পুর্ণশশী সে গগণ ত্যজে। বসতি করেছে যেন তাঁর মুখাঘুজে 
অসীম রূপের সীমা না যায় বর্ণন। কিদিব তুলন] তাঁর কি আছে 
তেমন । ত্রিভুবনের রূপ গুণ মিলেছে তাঁয়। এমন পূরুষ মারা যাবে 
হায় হায়।॥ তব রক্ষা হেতু এই উদ্যানেতে আঁসি। ' ছল করে হয়ে 
আছি উপকুঞ্চবাডী || কটাক্ষেতে হেরে. নর মোরে দ্বিনয়নে। বারি 
প্রদান কর প্রজ্জলিত জীবনে ॥| হাঁতেম কহেন পরী পারি কি প্রকারে 
অতিথ্ীর বেশে আমি জমি দেশীন্তরে ॥। পরী,কহে কহ শুনি কি 
কার্ধ্য সাধনে । আইলে পরীর দেশে পরিক্কুত মনে || হাতেম কহেন 
শুন ভার বিবরণ। এসেছি আমি করিতে যে কার্ধা সাঁধন।। সাহা 
মহরাঁয় মম প্রয়োজন আছে। সেই অন্বেষণে ভ্রমি পাব কার কাছে।। 
পরীকন্যা বলে মহরাঁ নহে সংঘটন। ল্লেবিশাল ভৈমি স্থানে যায় 
কোন জন।। মহাপরী নামেতে এক বাদশা আছে। তোমায় লয়ে 
যাঁইতেছিল যাঁর কাছে || কার সাধ্য তাত গমনেতে প্রচণ্ড । যাঁওয়! 
মাত্র তখনি হবে প্রাণদণ্ড।। কার সাধ্য যায় তথ| মহরা আনিতে। 
মহর! অঙ্কুরী আছে বাদশার হাঁতে।। কথোপকথনে তথ| রজশী 
বঞ্চিল। প্রভাঁতে পরীর দত ধু'জিতে লাগিল ।॥॥ মহাঁপরীর দুত্গণ 
হারাঁয়ে হাতেমে । অদ্বেষণ করিয়| না পায় কোন ত্রমে || স্বগত] হহয়! 
সবে ভাবে মনে মনে । কোথা পাঁৰ হাঁতেমে যাইব কোন স্থানে ।। 
যেমন মহীরাঁবণ মহীর ভিতরে । শ্রীরাম লক্ষ্পণ ছুই সহোঁদরে হরে ।। 
তক্রপ হইল.আজি হাঁতেমে হারাইয়া। কে হরে নিল হাতেমে নিশীতে 
আঁসিয়! |। এই্ূপে হাতেমেরে গুজিতে লাগিল । এক পরী সেই 
মৈন| উদাঁনে আইল || উদ্যাঁনেতে উপস্থিত হইয়! তখন। দেখিল 
হাতেম করে উদ্যানে ভ্রমণ।| হাঁতেমের করে ধরি পরী এক জন। 
পরম সুখে করে উদ্যান পর্যটন | তাহা দরশন করি পরীর কিন্কর। 
কহিছে পরীর প্রতি কঠিন উত্তর || মহাঁপরীর কিন্কর আমি হুই পরী 
মহা! জলধির তীরে হইয়া প্রহরী ।। মম প্রহরী সঙ্গে মনুষ্য ধর। 
গেছে। তাহাকে লইয়। যাঁই বাদশার কাছে।॥। পথে হইল দিন. 
মণির অবসাঁন। তথাকারে রহিলাম হয়ে আগুয়ান || নিশি মধ 
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হাতেমেরে করিয়া হরণ। প্রভাতে করিছ দেহে উদ্যান ভ্রমণ || ছেড়ে 
দাও হাঁতেমে বাঁদশাঁর দৌহাঁই। বাদশার নিকটে হাতেমে লয়ে 
যাই।। ইহ] শুনি হোসেন পরী মহাঁক্রোধেতে। দাসে আদেশে তাহা 
কয়েদ করিতে || হোসেন পরীর আজ্ঞা পায়ে পরীগ্ণ। ধরিতে আইল 
হয়ে ক্রোখে ছতাঁসন | প্রাণ ভয়ে পলাঁয়ন কৈল বাঁযুভরে | উপাস্থিত 
হৈল আনি বাদশার গৌচরে ॥ করপুটে প্রণাম করিল বাদঙাকে ॥ 
গজেবাঁস দায় বাঁদশাঁর অভিমুখে ॥| বাদশা বলেন কহ দু 
কি কাঁরণ। কি হেতু,আঁইলে তুমি শুনি বিবরণ ॥| কিন্কর বলে বাদশা 
নিবেদন করি। মহাসিস্ধুতীরে হয় আমার প্রহরি || তথায় পেয়ে 
ছিন্থ মনু একজন । তোমাঁর গোঁচরে তাঁরে করিস প্রেরণ।। পথ মধ্যে 
দিব! গেল'আইল জাঁমিনী | তথায় বিশ্রামকরি বিশাঁলেরজনী হোসেন 
পরী নামে এক পরী জ্ুন্দরি | নিশি মধ্য লয়ে গেল হাতেমেরে হরি |॥ 
প্রভাতে যাইয়া আমি হাঁতেমে চাইতে । দাসে আঁদেশে আমায় 
কয়েদ করিতে ।। প্রাঁণভয়ে বাঁয়ুতরে কৈন্ু পলাঁয়ন। কর পুটে ঞানাই 
সমস্ত বিবরণ ।। ইহ1 শুনি মহাঁপরী ক্রোধে ভুতাসন | ধরিতে হোসেনে 
আজ্ঞা দিলেন তখন || চারি পরী লয়ে যাঁও হোঁসেনে ধরিতে । কেমন 
হোসেন পরী দেখিব চক্ষেতে | কতেক ক্ষমতা তার দেখিব নয়নে । 
হোমেন পরীকে ধরি আন এইক্ষণে।। যে আজ্ঞা বলিয়া ছুত বিদায় 
হইল । নাজিরের কাছে আসি সমস্ত কহিল |।বাঁদশ। আদেশিল হোসেন 
পরীকে ধরিতে। চারি পরী দাঁও তুমি আমার সঙ্গেতে।। উজির 
বলে কি করিবে চারি পরীতে। ত্রিশ হাজার পরী লও সে পরী 
ধরিতে।॥ সেপরী কিসাঁমাঁনা পরী হোসেন পরী। মনুষ্য ভুলায়ে 
রাখে মহাঁযাঁছু করি ।। চারি পরী পারিবে কি তাহারে ধরিতে। 
ভ্রিশহাজাঁর পরী লও সে পরী খরিতে ॥| চারিপরী লয়ে ষেতে 
আজ্ঞ। বাঁদক্াঁর। চাঁরিতে করিল উজির তিরিশ হাঁজাঁর || তিরিশ 
হাজার পরী লইয়া উজির । মিন] পরীরবাঁষে হইলেন হাজির || 
হোসেন পরীর িন্চ টিনা পরি হয় । ত্রিশ হাঁজার পরী ঘেরে তাহ 
আলয় || মিনা ০7" আসিয়া উজির গোচর। করেন পরম স্ততি 
(১০) 
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সূড়ি ছুইকর || উজির বলেন মিনা পরীর গোঁচর । হোঁসেন পরী নাদে 
কন্যা হয় তোমার ।। কতেক প্রভাপি তাঁর দেখিব নয়নে । বাদশার 
কারান্ত জনে রাখেন গোপনে ।। কার বলে এত বল ধরে তব কন্যা । 
কালে উপবেমন সেকরিল কি জন্যা।। পতঙ্গ হইয়ে যাতঙ্গ সহ 
বাদ কৈল। কুরঙ্ত লইয়ে কি রক্ত ঘটাইল || অভাঁজন বালিকা 
বিসর্জন কর। আপন মঙ্গল হেতু মম বাব্যথর ॥॥ ছুঃশিলা বাজিক! 
তর ভাবে জান! গ্েল। পাইয়া মনুষ্য জাতি লুকায়ে রাখিল || গে 
সালিকা করে কুপথ অবলম্বন । উচিত নাহয় তাঁর হেরিতে বদন ।। 
নিজ ঘাঁন রক্ষ্ীকর বলেন উজির । তব কনা আনি কর হুজুরে হাঁজির |) 
সাদশর আজ্ঞা হৈল লইতে তাহারে । হোসেন পরী কন] তব আন 
্ৎপরে || মিন পরী পরিহার করিয়া তখন | উজিরের হুজুরে কহে 
করিয়। বন || হোসেন পরীকনা।র 51 জানি কারণ । কি কারনে 
করিল সে কুকাঁর্ধা সাধন || ক্মণেক বিলম্ব ঝর উজির মহাশয় । কনকা. 
সনোপরে বসিতে আজ্ঞ] হয়।। কোথা পাতকিনী কন। করি অন্যাসন। 
ইহা বলি অন্তঃপুরে করিল গমন || বাদশ।] জাদীর যথায় বিরাজমান । 
কহেন কন্যার কথ] আমি বিদ্যমান || শুন প্রিয়ে তোমার কনার 
ক্গাচরণ। উদ্যানে ছুঃশিল কার্ধা করিল সাধন || মন্ুযা জাঁতি এক 
পরী পুরে আইল । তার মহ তব কনা1.জাতি মজাইল || এইক্লুপে 
মিনা পরী সমস্ত কহিল। পে কন্যার অন্বেষণে উদ্যানে চলিল|। 
উদ্যানের অচিমুখে দায়ে তখন | দেখে কনার সহ মনুযা একজন ॥। 
উপকুগ্চের অনতিদুরে ট্ুইজন। নরহস্ত ধরি করে উদ্যান ভ্রমণ || 
দুরে থাকি কন্যার কুনিতি দৃষ্টি করি। নিজশিরে করাঘাঁত করে দেই 
'পরী || ভঙ্খ সন! করেন কত ঘত মনে আঁসে। পাতফিণী জন্মাইল 
বাঁদশার বংসে ॥। নিতান্ত কি কৃতান্ত তোমাঁয় বিস্মরণ। কত দরে 
আছে বল তোমার মরন|। লর্্াতয় পরিহরি পরী জাতি হয়ে। 
উদ্যানে বিহার কর মনুষ্য লইয়ে ।। আমির তনয় হয়ে কুলে দিলি 
কালি। দেশে প্রকাশিল ওকলঙ্কের ডালি | হত বিধি কেন 
ভোরে করিল প্রণীত । উদ্যানে আমিয়া একিঘটালে কুহিত।॥ তোষাকে 
নিতে আইল বাদশার উজির । এসন| উক্তির আগে হইবে হাঁজির |! 
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এতেক শুনিয়া] পরী জননীর মুখে । শক্তিশেল প্রবেশ করিল তার 
বুকে ॥। প্রস্থতির অভিমুখে হয়ে দগ্ডায়নান। ঝার২ ঝুরে ঘর্মদ 
এর থর প্রাণ ॥॥ লাবণা স্বর্ণ ছিল বিবর্ণ হইল | যেন শিরোপরিভাথে 
বজ্রপ্রবেশিন |। প্রস্থৃতি সঙ্গেতে চলে হাতেমেরে লগ়ে। উজিরের 
স্থানে চলে কম্পিত হইয়ে ॥। চলিতে ন1 চলে পদ ভয়ে ভিগ্রহাণি । 
ব্যাত্ব স্থানে যেতে যেন কম্পিত হরিণী || উজিরের অভিমুখে উপ- 
স্থিত হৈল। হাঁতেম সহ হোৌসেনে, লইয়া] চলিল || কন্টা সহ মিনা 
পরী উপস্থিত হৈল। উজির হাজির হয়ে বাঁদশাকে কহিল |। - বাঁদশা, 
বলে উজির কর 'অবধান। 'সে দিনা পরীকে আন মম বিদ্যমান । 
কিজন্য কন তাহার এতেক বিক্রমে ৷ চুরি করে লয়ে যায় কয়েদি 
হাঁতেমে ।। বাদশার আজ্ঞা পায়ে মিনা পরী যায়। বাঁদশাঁর অভিমুখে 
আসিয়া দাগ্ডায়॥। গলেবাঁন কৃতাগ্তলি হয়ে মিন1 পরী । সজল জলদ 
নেত্রে কহে খিরিং।। সুস্থির বচন বাদশাঁয় নিবেদিল । কন্যার 
সণস্ত কথা বাঁদশায় কহিল ॥॥ পাঁতকিনী কন্যা মম না বুঝে মে মর্ধা। 
অঙ্ঞান বালিকা জাতি করেছে কুকপ্ম ॥। অপরাধ ক্ষমাকর আপনার 
গুণে । জীবন প্রদান কর অবলা জীবনে | মম কণা! নহে বাঁদশ! 
কন্যা তোমার । ভিক্ষা দিয়া রক্ষ! কর প্রাণ অবলার || শিশু বালিকা 
জাতি সহঞ্জে অজ্ঞান। কুকার্ধ/ সাঁধন কৈল তেজে কুলমাঁন || মিন! 
পরীর স্থৃতি বাক্য করি গ্রহণ । হোসেন পরীর দেঁষ করিল মান || 
বাদশা বলে মিনা পরী দিলু বিদায় । ভয়ে অয় দান করি তোমা 
কোথঠ/ মন্থুযা যতি আন বিদ্যমানে। কিরূপ মন্থষ্য রূপ দেখিব 
নয়নে ॥। উজির হ।জির কৈল' হাঁতেমে লইয়া । অপরূপ সেইব্নপ 
বাদশা দেখিয়] || হাতেমের জূপ হেরি বাঁদশ] মহিল। মনের তিমির, 
যত নব দরে গেল ।। রজতাসনোপরে হ।তেনে বসাইয়া। কহিতে 
লাগিল পরী যতণ করিয়া ।॥ পরীপুরে আইলে তুমি কি কাধ্য 
সাধনে । সত্য তত্ব যথার্থ কহ শুনিব শ্রবণে।। কেঃতোমায আনিল 
এ পরীর সহরে। মনগত কথ| তব কহত সন্থরে || হাতেম কহেন শুন 
বাদশা নামদাঁর। ফরতাঁস বাঁদশ1 করে প্রতিষ্ঠা ভোমাঁর | রাক্ষসের 
বাদশা ফরতাঁস নাগ ধরে। তব প্রতিষ্ঠা সেই অনিবাঁর করে || তার 
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মুখে বণ করি তব সুখ্যাতি । দর্শন লাঁত হেতু আইল তৰ বসতি ॥। 
আমি যে মন্থৃষয জাতি তুমি পরী জাত। আইল1ম পরীপুরে করিতে 
সাক্ষাত ।। মহাঁপরী বলে তুমি কিরূপে আঁইলে। সিস্কৃতিরে আঁ 
কারান হইলে।। কে তোমায় আনিল এ পরীর সহরে। আইলে 
পরীর দ্বেশে কিমত প্রকারে।। তাই বলে ফরভাস রাঁক্ষসেআঁদেশিল। 
পরিপুরে আমারে রাক্ষমে রেখে গেল!। আসিয়া পড়ি ধরা পরী 
পাহারায় । ক্রোধে ধৃত করি পরী রাঁখেনকাঁরায়॥ মহাঁপরী বলে কি 
তৰ বিদ্যমাঁনে। শুনেছি মনুষ্য জাঁতি চিকিৎসা বৰ জানে || তোমার 
সন্ধানে কেহ আছে বৈদারাজ। তাহারে আঁনিলে মম হয় বুকাঁজ।। 
হাঁতেম বলে চিকিৎসা আমি ভাঁল জানি | আঁরোঁগাকরি আমি চক্ষের 
শুল ছাঁনি।। মহাপরী বলে এক তনয় আঁমার। পরম সুন্দর পুত্র 
রূপ চমতকার || ভগবান করেছে তাঁরে দণ্ড তাজ । দেখিতে নাঁ 
পায় মুদে আছে দ্বিনয়ন ॥. সংসারেতে আসা তাঁর হয়েছে অসার । 
দেখিতে ন1 পায় পুত্র পৃথিবী সঞ্চার || যদ্ছি পার আরোগ্য করিতে চক্ষু 
ভীর। বখাচিত তোমারে করিব পুরস্কার || যাহা জাচিঙ্গা তুমি 
করিবে মম পাঁশে । তৎক্ষণাৎ গ্রদান করিধ অনায়াসে ॥ হাতেম কহে 
বাদশা কর অঙ্গিকার । দনো'নীত ই লাঁত করিবে আঁমাঁর ॥ অনিষ্ট 
নাশি মম ইষ্ট লাঁত করি। এই অঙ্গিকার তুমি কর মহাপরী।। পরী 
বঞ্জে একথ| অন্যথা ন1 করিব। যাহা চাহিবে তুমি তখনি তাহ! দিব | 
পরী বলে আমার তনয় ভাল হবে ।-ঘ্বিনয়নে ঘবরাঁভার দেখিতে 
পীইবে ॥ অন্ধের চক্ষু গ্রদান করিবে আপনি । জাচিঙ্গে প্রসিদ্ধ আমি 
করিব তখনি |1. হাঁতেমের হস্তে ধরি কহে মহাঁপরী। চক্ষু দান কর 
পৃত্রে নিবেদন করি ।। হাতেম বলে নিশি গতে গাত্রোথাঁন করি। 
দেখিব তোমার পুজ্রে শুন মহাপরী।॥। ইহা শুনি মহাঁপরী দাঁসে 
আদেশিল। হাতেমে সন্তোষ হেতু অন্তংপূরে লইল || বাঁদশ] বলে 
হাঁভেমে রাখ সুকুঞ্জেতে । খাদ্য দ্রব্য তোজা চুষ্য তু্জীয় সুরীতে | 
স্থখাঁদ্য ইচ্ছামতে ভূঞ্চায় রাত্রদিন। হাঁতেমের হয়ে থাক আঁজ্ঞার 
অবীন।॥ বাঁদশার আজ্ঞা পায়ে ষত দ্ৃতগ্রণ। হাঁতেমেরে লয়ে গেল 
করিয়া যতন।। নানাবিধ সুখাঁদ আনিয়া সকল। নুকুঞ্জে আনি 


হাতেমতাই ১১৩ 


দেয় হাঁতেমে বাঁসস্থল || এইরূপে হইল শর্রবরী অবসাঁন। প্রভাতে 
হাতেম করিলেন গাত্রোথাঁন।। বাদশাই তক্তোপরে বাঁদশ! বসিল ( 
আপন তনয়ে তখন ডাকাঁয়ে আনিল || হাতেম মহরা পাথর জলে 
ফেলিয়1। বাদশার পুত্র চক্ষে দিল বসাইয়া॥| দিবামাত্র রোগ 
আরগ্য হইল. তাঁর। স্বুচে গেল ছুই নয়নের অন্ধকার || অসম্ভব 
দেখে সব সভীসদগণ । প্রদান করিল বৈদ্য অন্ধের নয়ন || অনিষ্ট ঘুচে 
যে ইলা বাদশার ধন্য হাতেম কি বৈদ্য চমতকার | নিজ পু 
প্রাতি বাঁদশ] জিজ্ঞাঁসে তখন | কেন বৎস্য প্রকাশ হৈল নয়ন।॥। পরশ 
পুত্র বলে পিতা*নিবেদি চরণে । লাবণা বিবর্ণ সব না হেরি নয়নে ।। 
খরনী দর্শনলাঁতি হৈল সর্বব,ঠাই । কেবল মাত্র কাঁররূপ দেখিতে না পাই 
বাঁদশ! বলে হাতেম কি হবে উপা।য়। মন্গষের রূপ কেন দেখিতে 
নাপায়।। হাতেম কহে তবে জলমাতের কাছে। ঝুরেজ নাঁমেতে 
যে এক দরাঁও আছে।। তাহার আরক কিছু দেহ আনাইয়। তগ- 
বানের কৃপা কত দেখ ভাবিয়! ॥ বাঁদশ! আদেশে দাসে হইয়া! পুলক 
জলমাতে শীত্ব যাঁও আনিতে আর্ক ।। শুনে বাঁদশাঁর আজ্ঞা যছ 
ছুতগণ। জলমাতের নামে কেহ না তুলে বদন।। আর এক দু 
আমি কহে বাঁদশায় | সে বড় কঠিন স্থান কে যাবে তথায় || 
বাক্ষসের পুরী সেই মহ] ভয়ানক । কে যাইবে বল তথ] আগিতে 
আরক। জলম1 কঠিন স্থান রাক্ষস লাঁলয়। কে যাইবে বল কার 
প্রাণে নাই ভয় ॥ এতেক শুনি বাদশা তয়ার্ত হইল | বাদশার 
সম্ুখেভে হোসেন দীগ্ডাইল। হোসেন পরী বলে নমস্কার করিয়?। 
মম দোৌষাদোঁষ যদি দাও নিবর্তিয়া। মম অপরাধ যদি ক্ষমা কব 
তুমি। জলমাতে উষধ আনিতে যাই আমি || উষধ আঁনিতে যদি 
পারি কোনক্রমে। পুরষ্কার দিবে বল আমাকে হাঁতেমে || পরী 
বলে তব দোঁষ ক্ষমি্ এক্ষণে । ছাতেমের কথা আমি কহিব কেমনে |) 
হাতেম মনুষ্য জাতি তাছে বৈদ্যরাঁক্ত । তাঁরে পুরস্কার চাঁও নাহি 
কর লাজ ।। হাতেম উপরে মম নাহি অধিকার । কেমনে 'হ!তেমে 
আমি দিব পুরষ্কার ॥ আর যাহা চাই তাহা আমি দিতে পারি ।হাতেখে 
দিতে নারি শুন হোসেন পরী || আপনার হত্বা কন্তা হাতেম আপনে । 
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 হাতেমের কথা আমি বলিব কেমনে || হাঁতেম বলে শুন বাদশা 

মহাঁশয়। আঁমাকে পুরক্কীর হোষেন পরী চাঁয়।। তাহাতে ক্বীকার 
আমি করি মহাঁশয়। মম পুরস্কারে যদি তব তাল হয়।। সভামধ্যে 
আমি করিলাম অঙ্গিকার । হোসেন পরীর আমি হৈ পুরচ্ার | 
জলম] হৈতে যদি উষধ আন্তে পারে । অবশ্য থাকিব আমি পরীর 
গোচরে ॥॥ এতেক আঙ্ষিক।র যদি হাতেম করিল। নাত হাঁজার পরী 
লয়ে হোসেন চলিল || বাঁছুভরে চলে পরী উদ্ভে সারি সারি । জল- 
মাতে ঘেরিল সাঁভ হাঁজার পরী ।। আজিম রক্ত এক করে নিরীক্ষণ। 
শাখ! পাখা, তাহার গ্রথণে সুশোভন || গ্রগণস্থ পাখা তাঁর অভি 
জয়ানক। সে।$ত্রুবরের আঁটাতে হয় জারক || সুধাঁষম মিষ্ট তার 
ছুপ্ধের বরণ। যে খায় সেপায় তাঁর সুধা! জাস্বাদন।। সেই ওষধ লয় 
শিশীতে পুরিয়। । সৌরভ কয়িল রোধ সরগ্পোষ আটিয়া || জলমাতে 
পরীর অআ।ণ রাক্ষসে পাইয়া । পরী খধরিৰ্ধরে সব চলিল খাঁইয়! |) 
বিশাল রাক্ষস দেখি যত পরীগণে। বাস্থৃভরে উড়ে সর উঠিল গগণে ।॥ 
পাঁছু পাছু কিছু ছ্বুর চলিল রাক্ষসে। চেয়ে দেখে পরী সব উড়িছে 
আকাশে ।। হোসেন পরী আসি উপস্থিত হইল । বাদশার সম্ম- 
খেতে উষধ রাঁখিল।। মহরা ঘর্ষণ করি সেই আরকেতে। অঞ্জন 
প্রণীত করি দিল নয়নেতে || আরোগা হুইজ রোথ দেখে সবাকার। 
ঘুচিল তাহার নয়নের অন্ধকারু ॥॥ চক্ষু প্রকাঁশ হইল পরন কুশলে। 
মহাঁনন্দে মহা/পরী পুত্র লয় কোলে ।। হাতেমেরে পুরস্কার করিল 
বিস্তর। চুনি মণি হিরাহার পরেশ পাথর।| হাতেম বলে বাদশা 
কৈলে অঙ্গিকার । যাচিএা করিৰ যাহা দিবে পুরস্কীর ॥ যাঁচিএা 
করহ পুর্ন দয়া দৃ্টি করি।.তব হস্তে আছে সাহা মহর! অঙ্গুরী ।। 
সেই অঙ্গুরী প্রদান কর মহাঁশয়। বহু দিন আছি আঁমি তোমার 
আলয় || আতাঁষে জানিয়। তবে কহে মহাপ্‌রী। হারিসের কন্যা! 
বুঝি চেয়েছে অঙ্গুরী ।। হাতেম কহেন যাহা কৈলে মহাঁশয়। প্রমাণ 
তোমার কথ] মিথ্যা কু নয় ।। বাদশা বলে পুর্ব্বে করেছি অঙ্গিকার । 
মম হস্তে অঙ্গুরী করিব পুরক্কাঁর ॥ ধর হে অঙ্গ,রী ধর হাঁতেমে 
কৃহিল। ইহছাবলি হস্তের অঙ্গ,রী খুলে দিল || এক্ষণে অস,রী দিলাম 
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সফল করি। দশ দিন পরে কিন্ত লইব অঙ্স,রী |. ধনার্থ রজত আদি 
যাহ! দিয়াছিল। হাঁতেগে বহিয়া দিতে দামে আঁদেশিল | হাঁরিসের 
কনা] সহ বিবাহ হইলে। পুনঃ অঙ্গ,রী আনি “দিবে মফস্বলে ॥॥ নিজ 
পরীগণেরে বাদশা আঁদেশিল। ধন অর্থ লয়ে হাতেমের সঙ্গে গেল |) 
হাতেম বাঁদশায আগে হৈয়া বিদাঁয়। হোসেন পরীকে তথা সঙ্গে লয়ে 
যাঁয়।। হাঁতেমে পাঁয়ে হোৌমেন আনগ্দিত মন। কাঁঙগালে পাইল যেন 
রজত কাঞ্চন || সুষ্দর স্থানে লয়ে হাঁতেমে বাঁসা দিল । শুগ্রষা করিতে 
বু দাসী নিয়োজিল, ॥॥ বঞিতে রজতাঁসন শয়নে পাঁলঙ্ষ। ভৌ্জনৈ 
সুাদ্য কত আচমনে ভূঙ্গ ।। পরম রূপনী পরী লইয়া ব্যজন । বাঁমকক্ষ 
পাশে করে সআুবায় সেবন || সুপ্রভাতে প্রভাকর হাঁতেমে সাজায় । 
তারাকুঞ্চে বসাইয়া সেতারা বাঁজায়।। এই রূপে কিছু দিন করি 
কাল যাপন। নিজ দেশ অভিমুখে করিল গমন || যত পরী গিয়াছিল 
হাতেমের সঙ্গে । প্রত্যাগমন করে তাজি হাতেম প্রসঙ্গে || নিজ 
অধিকার হৈতে বিদায় করিয়া । বিদায় হইল পরী হাঁতেমে কহিয়।|। 
ধন অর্থ যত ছিল রাখিয়া তথায় । হাতেমের স্থানে পরী হইয়। 
বিদায় ।। ফরতাসের দেশেতে যত দেও ছিল । হাঁতেমে দেখিয়া তাঁর! 
চিনিতে পারিল। হাতেমে প্রণাম করি নিশাঁচরগণ।॥ শিরোপরে 
লইল যতেক ছিল ধন ।। কয়েক দিবন পরে ধনার্থ লইয়া । ফরভাঁস 
বাদশার আগে প্রবেশিয়1॥। ফরতাঁসের সহিত করিয়া] মিলন । এক 
দিবা তথায় করি কাঁল যাঁপন। স্তুপ্রভাঁতে গাত্রোথান হাতেম করিল 
বাদশাকে বলি হাঁতেন বিদায় হৈল ॥ কত দৃত দিল সেই হতেন 
সঙ্ষেতে ৷ ধন অর্থ লইয়া হাঁতেমে পৌছাইতে ॥॥ উপস্থিত হৈল যথা 
হারিসের ঘর যেখানেতে আছে সেই কিছু সদাগর || যত ধন অর্থ 
পেয়েছিল দিল তারে । নখলইল তিনাংশ দিলেন তংপরে ।। হাতেমে 
পাইয় হর্ধ সেই সদর | বাঁমনে পাঁইল যেন পুর্ণ স্ুধাকর ॥ আন- 
ন্যার্ণবে নিম হইয়ে তখন। সমাঁদরে হাতেমেরে যোগায় আসন |) 
সদাগর বলে কহ শুনি বিবরণ। এত দিন বিলম্ব হুইল কি কারণ |। 
হাতেম বলে বনু দেশ করি পর্যাটন। কত কন্টে করিম অক্ষর অন্ে- 
ষণ || কিছুক্ষণ বিলম্ব কর আর হে তৃমি। হারিস-কন্যার কীছে আগে 
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যাই আগি || সাহা মহর! অঙ্গ,রী করাই দর্শন | তৌমায় লইতে দু 
করিব প্রেরণ।॥ ইহা! বলি হাতেম হইলেন বিদায় । হাঁরিস কন্যার 
কাছে উপস্থিত হয়| সাঁহ! মহরা অঙ্গ,রী লইয়া পুলক্ষে। দিলেন যে 
হারিসের কন্যার সম্মুখে । পাইয়! অঙ্,রী কন] বলেন পুলফে৭ অদ্য 

হৈতে সম্পূর্ণ হইল প্রেহেলিকে ॥ পণ নিরূপণ মম* হইল "ভঞ্জন। 
তবাখিন এ অধিনী হইল এখন ॥ প্ররেহিষ্লিকা. প্রসিদ্ধ করিলেন 
আঁমার। এ অধিনী অখিন হইলাম তোমার || বিবাহের গুত দিন 
কর গুণসাঁন। বরমাল্য তব গলে করিব প্রদান ॥। হাতেম ধলেন কন্য! 
হৈলে বিন্মরণ।,কি হেতু বল আমায় করিতে বরণ।। তব প্রেহি- 
লিক আমি প্রসিদ্ধ করিলে । বরমাল্য দ্দিবে তুমি আশাঁকারী গলে | 
তোমার আঁশাতে যাঁর তোঙাঁগত প্রাণ । ভার গলে কর কন্যা বরমাঁল্য 
দান।। ধন জন বিসর্জন তোঁমাঁর কারণ । তোমার আশয়ে আছে 
তাপিত জীবন ।। অঙ্গিকার করিয়াছি ষাহার গৌচরে। প্রেহিল্লিকা 
জীনে কন্যা দিব যে তোমারে ।। মম পৃজ্য নিজ কার্য করি যে নির্বাহ 
সেই ষদাগরে তুমি করহ বিবাহ ।। হাঁরিসে ডাঁকাইল হাতেম গুণাকর। 
তোমার কন্যার বর বিছু সদাঁগর || বিবাহ নির্বাহ তুমি কর গুণবান। 
তাহাকে কর হে তুমি কনা সম্প,দান। দত প্রেরণ করি বিছুকে 
ডাকাইল। সন্তোষেতে অন্তঃপুরে বিবাই হইল || সন্ত হইল কনা 
হাতেম হইতে । অশেষ হাতেমের গুণ কে পারে কহিতে ।॥॥ এইরূপে 
হাতেম তাহারে ধাচাইয়া। কয়েক দিবস বঞ্চে তথায় থাকিয়া ।। 
দশম দিবস পরে সেই মহাপরী। পরী পাঠাইল পরী লইতে অঙ্গ,রী 
নিশিযোৌগ্ধে পরীগণ গোঁপনে রহিল। অধ্ধ নিশিভাঁগে সব বাহির 
হইল।। অন্তঃপুরে এবেশিয়া! দেখেন তখন । নিদ্রীয় হাঁরিস কন্যা 
ছৈল অচেতন চুপে তথাকারে গিয়া"সব পরী। হরিল কন্যার 
হস্তে মাণিক অঙ্গ,রী || শবর্বরী মধ্যে হরি সে মাণিক অঙ্গ,রী। নিজ 
দেশে পলায়ন কৈল সব পরী |॥ মহাঁপরীকে পরী অঙ্গুরী আঁনি দিল। 
প্রভাত কাঁলে কন্যা গাঁত্রোথান করিল || নিজ হস্ত দৃর্টি করি দেখেন 
তখন। নিশি মধ্যে কে করি অঙ্গ,রী হরণ।|| এতেক বলিয়া কন।া 
কান্দে উভরায়। ভূতলে পতিত হয়ে করে হায় হায় বিনা জল- 
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ধরে কে হানিল বজাঘাঁত। ইহা বলি হানে কন্যা বক্ষে করাঘাত ॥॥ 
কে আইল অন্তঃপুরে হইয়া ভক্কর । রিল হস্তের অঙ্গুরী মনোহর ॥ 
যে অঙ্গ,রী পায়ে আমি পরম কুশলে। বরমাঁল্য গলে দিন্থু সদাগর 
গলে | যে অঙ্গ,রী কারণ অমিয়াঁ অবনী। কত কষ্ট পাইল হাঁতেম 
গুণমণি।॥ যেুঙ্গ,রীকারণ প্রেহিল্লিকাঁয় জয় । কেহরিল অঙ্গ,রী 
মম হৈয়! নিদয়।| ইহ! বলি কাঁন্দেন হাস তনয়া। পুনরপি 
হাতেম কহে গ্রবোধিক্না ॥ দিয়ে নিধি বিধি যদি করিল হরণ । 
যে দিলে সে নিলে তবে কান্দ কি কাঁরণ।॥ কেন কষ্ট পাঁও কন) রখ! 
খেদ করি। তালেঞন! খাঁকিলে কে পায় মাণিকাঙ্গ,রী। তোমার 
পতিকে আমি. দিছি বছ ধন। কষ্ট নাঁই যদবধি জীবে এ জীবন ॥ 
সুখেতে রবে. ছুঃখের মুখে দিয়া ছাঁই। অপ্রার্ত ধনেতে ধানি খেদ 
কর নাই ॥। যেধন দিয়াছি আমি ভেবে দেখ যনে। কষ্ট পাবে না 
তোমার পুত্র পোন্র গণে।॥ দিয়ে নিধি বিধি যদি তাহা নিল হরি । 
কান্দিলে কি পাবে আর মাঁণিক অঙ্গ,রী | কেঁদোনা কেঁদোঁনা কন্যা 
তাজ গে!য়োদন। কানম্দিলে কি পাবে আর মাঁণিক রতন।। মাঁণিক 
রত্বে যত্বু করেন বহুজন। কাঁন্দিলে কি মিলে ধনি মাণিক রতন। 
কান্দিলে ধনি যদি মাণিক পাওয়া! যেতো । তা হেলে অনেকে মাঁণিক 
রতন পেতো ।। এই রূপে কন্যারে অশেষ বুঝাইয়। | প্রভাতে হাতেম 
চলে বিদাঁয় হইয়াঁ॥॥ মঞ্রিলাতিমুখখ পথ পাইল সত্বরে। মনোহর 
অউরীলিক| দেখে নদীতীরে ॥ লোকাতি নিকুঞ্জ হেরি গেল তাঁর কাছে 
পিংহের দ্বারে তার এই লেখা আঁছে।। পুগা কার্ধা সাধন কর নিষ্ঠা 
করি দন। অতিরিক্ত ধন কর বারীতে অর্পণ॥। জীবের উপকাঁরেতে 
বঙ্ছ ধন্ম আছে। তার সুফল প্রাপ্ত হবে জগদীশের ফাছে।। দ্বার- 
পাল ছিল তার দ্বারের বন্দে । তদন্তরে হাঁতেম জিজ্ঞাসা] করে তাঁকে ।। 
দ্বারীকে দ্সিজ্ঞাসে হাতেম করি বিনয় ॥ কহ শুনি দ্বারী এই কাহার 
আঁলয়।॥ অতি মনোহর পুরী দেখিতে সুন্দর । কাহার আলয় এই 
কহত সত্বর || ইহা শুনি দ্বারীগণ পুলক অন্তরে | অন্তোঁষে হাঁতেমে 
কয়ে গেল অন্তঃপুরে । দেখিল হাঁতেনতাই নিরীক্ষণ করি । এক 
বদ্ধ ংসে আছে সিংহাঁসনোপরি ॥। হাঁতেমে দেখি প্রাচিন অতি যকত 
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করে। সমাঁদরে বসাইল সিংহীসনোপরে || পাদ অর্ঘণ দিয়! তাবে 
সান্তনা করিল। স্ুখাদ( আনি কত হাতেনে ভুঞ্জাইল || ভোঁজনান্তে 
অ।চনন করিয়া তখন । রজত অ।সনে করে ভাগুল সেবন || সুস্থির 
কচনে হাতেন জিদ্ভাসে তাহায় । কহ বদ্ধ এক কথা জিজ্ঞামি তোমায় । 
বাটীর অনতিদুরে তব সিংহদ্বার । লেখা আঁছে কথ$ এক কহ অথ 
তাঁর ॥॥ পুর্ণ কর বাঁরিতে পতিত করি ধন । জলে অর্থ দিলে হবে কি 
ধর্ম অর্জন || কহ শুনি স্থবির বিশেষ ধিবরণ 1 জলে অর্থ দিতে 
বলে সে ধর্ম কেমন।| বদ্ধ বলে অগ্রে আমি ছিলাণ তক্কর। 
মাঁধন করেছিন্থু কত কার্ধা ছুষ্কর ॥ বিনা দোষে মম্গষোর বধিয়া! জীবন । 
রাহাঁদনি কোরে তাঁদের লয়েছি ধন | বিশ।ল কাঁনন মধ্যে করিয়া] 
গমন । বসি থাঁকিতাম পি করি নিরিক্ষণ || পথস্থ জনগণে দেখে ভব্য 
অতি। বনে এনে মেরে নিভীম যাঁথাক্ত সঙ্গতি || এই রূপে সংসার চ- 
লিত আনার । স্থুকার্য। সাধন এক বলি শুম আর || সুখাদা রূটা এক যে 
প্রণিত করিয়1। নিত্য নিতা দিতাম অর্মম জলে ভাসা ইয়া ।। এইরূপে 
কত দিন গত হয়ে ঘায়। দৈবাধিন এক রোগ ঘটিল আমায় || পীড়িতে 
পীড়ন হয়ে কত কষ্ট পাঁ। অস্থিচগ্ম সার হৈল আর রক্ষা নাঁই ॥ 
সজ্দাগত আগত হৈল মৃত্যু সংক্ষার। যথাকালে প্রাণত্যাগ হইল 
আমার ॥| যমদুত আসিয়া ধরিল যম করে। জ্তগতি লয়ে যায় বসব 
বাসরে | পথ মধো বিষুদু'ত পুষ্প রথ লয়ে। দপ্ডায়মান হইল পথ 
আশগুলিয়ে || বিঞুুদ্ৃত বলে শুন শনন কিন্কার। বৈকুষ্ঠেতে লয়ে যাব 
ছাঁড় এর কর || যমদুত ধলে শুনি কহ বিবরণ। কি পুণ্যে হবে 
ইহার বৈকু্ঠে গমন || ছু্র বৃত্তি করেছে তক্ষর হইয়া । কত জীব- 
হত) কৈল পরধন হরিয়] || কত জীব হিংসা কৈল না যায় বর্ণন'। 
মহ।পাঁপী ন্যর্গে যাঁবে সে ধর্ম কেন ॥ বিষুদ্বত বলে শুন শমন কিন্কুর | 
বিষুঃ আজ্ায় লয়ে যাই খৈকুণ্ঠনগর ।| অবশ; আছে ইহার পুণোর 
কারণ। বিনা পুণো হয় কার বৈকুণ্ঠে গমন ॥। পুণ্য.ন। থাকিলে কি 
পাতকি অতাঁজনে। ধৈকুষ্ঠেতে কি যেতে পারে রথ আরোহণে ॥ অবশ্য 
আছে ইহার পুণোর সঞ্চার । পাঁপীর কি আছে পুষ্পরথে অধিকার | 
পাপী তাপী অভাজন পাঁপে মতি ঘাঁর। চিরকাঁল আছে তাঁর নরকে 
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মরবিকার ॥| স্বর্গ নরক দুই স্থান আছে ভূলোকে। পূণাব!নের ন্বর্গ 
পাপী যাবে নরকে । পাপ পুণ্য ছুই পথ আছয়ে দিপক ॥। পুণবান স্বর্গে 
পাবে পার নরক ॥॥ অতএব আছে এর পুণোর সঞ্চার । তা নহিলে 
হবে কেন স্বর্গে অর্ধিকাঁর।। অতএব যাই চল করিতে বিচাঁর। লয়ে 
যাবে যদি থাকে যম অপ্রিকার || ইহা! বলি বিষুদুত রথ আরোহণে। 
আমাকে লইয়া! গেল বিজুর সদনে ॥ বিষুর বলে ইহাকে আণিলে 
কিকারণ। ইহার যে আজুশেষ নহেত এখন ॥| ইহার নামে আছয়ে 
একজন | তারে না আক্ক্য়! এরে আন কিকারণ।| ছাঁড়ং ইহারে রেখে 
এস তথায়। পাঁছে এর দেহ রাঁখেন চিতাকু্জীয় || পাইয়। বিষুটর 
আন্ছা বিষুঃদৃত তখন। পুনঃ গ্রহে রাখি আমায় করিল গমন || পুনঃ 
দেহ পায়ে মম হইল চেতন । আর পাঁপ কার্ধা নাই করিব সাধন || 
জল্পিপরে গেলাম কূষী ভাসাইতে। রজতের তোড়া এক পাইন 
দেখিতে ।। প্রতিবাঁসী জনগণে করি জিজ্ঞাসন । সেই রজত তঙ্ক।র 
তোড়ার কারণ || আমার বলি কেহ না পাইল স্বীকার । আইনু রজত 
লয়ে গ্রহে আপনার ॥ পরন্ভ দিবসে গেন্ু বলটা ভাসাইতে। পুনঃ 
র্গতের তোড়া পাইন তটেতে ॥। জিচ্জাস! করিন্থ পুন; প্রতিবাসীগণে। 
কেন না লইল মেই রজত কাঁঞ্চনে ॥ পুনঃ গৃহে আগিলান রজতের 
তোড়া । ক্রমেই পাইলাম কত শত তোডা।। তদন্তরে শিশি মধ 
দেখিন্থু স্বপন । ভগবান দিলেন তোমায় সব ধন।। জলেতে ভাঁসাও 
কী দর্দের কারণ । জল্চর সেই রূটী করিল তক্ষণ।। দ1তবা করিলে 
আহার জলচরে 15সেইধন ভগবান দিলেন তোমারে || দীনে দরিদ্র 
খণ্ডন হইল আমার পাপ তাপ হৈতে আমি পাইম্থ নিস্তার || নরহতা] 
স্রীহভ.1 যত্তেক করিম । দানেতে ছুর্গতি খণ্ডে নিস্তার পাইমু।। পুর্ব্বা- 
ভির্ভহ পাঁপ যতেক হইল ক্ষয় । নেইধনে প্রণীত করিন্ত নিজালয়।। 
পুরাইনু মনৌরথ ইমারথ করি । ইষ্টকে রচিত গৃহ মনোহর পুরী ।! 
বহিন্বীরে লিখিলান সেই বিবরণ । প্রেহেলিকা সমভাষ করিয়! রচন '। 
কত দিন জীব আর জীবহ বর্তমানে । অতিভ্দমেবন কৈলু ধন বিতরণে || 
অদ্; কলা সৃতা কবে জাগত হইল । ধন অর্থ নিয়া আর কি করিব 
বধল।|। মনেই হাতেম হলেন নারায়ণে। সকল করিলে আমার অথনি 
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আমণে || ত্রিদিব হাঁতেম রহিল তথায়। তগবাঁনে ভাবি পুনঃ হইল' 
বিদায় || সাহাঁবাঁদে যাইবার আছে বড় মন। না জানি মণিরম্ামী 
আছেন কেমন || এতেক ভাবিয়া মনে হইল বিদাঁয়। পথস্থ হইয়। 
হাঁতেম চলিল তথায় ।। উপস্থিত হৈল এক ময়দানে (পরে | দেখে এক 
অসপ্তব ত্রাসিত অন্তরে ॥| তরুবর তলে এক কণিকুষ্ স্থাপন তছুপরে 
কণি 'এক বিকট দর্শন || ক্ষুদ্র এক ফখিবর তথায় জাঁইল। ফণিবরেহ 
দন্দজ ঘটিল | ক্ষুপ্র ফণিবরের দেখিয়ে ছিন বল। ভীষণ বিশাল ফণি 
করে তীয় বল ॥। কত দংশয়ে তারে অশেষ বিশেষ ॥| ক্ষণমাত্র আছে 
হতে প্রাণ অবশেষ ॥ এমত সময়ে হাতেম তখন কয় । খাঁমরে বিশাল 
সর্প খল ছুরাশয় ॥| ক্ষুদ্র ফনিবরে খল করনা দংশন । ছুর্বলে অনিষ্ঠ 
হও কিসের কারণ | সহজে খল জাতি ক্রোধাতুর প্রচণ্ড । বলীক্রমে 
কর ছুৰ্ঘলের প্রাণদণ্ড ॥ সহজে প্রচণ্ড জাতি ভীষণ অজ্ঞান । জাননা যে 
ছুব্বলের বল ভগবাঁন।। ইহা বলি হাতেম নিকটস্থ হইল। তীষণ 
বিশীল ফণি কুপে প্রবেশিল ॥ ক্ষুদ্র ফণিবরে বলে হাতেম তখন। 
বিশ্রাম কুর্জেতে তুশি করহু গমন॥। দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিহরি ফণি যে 
তখন। তরুবরের পশ্চাতে করিল গমন || তরুর আশ্রিত হয়ে সেই 
ফণিবর । সর্প দেহত্যাঁজি হয় নরকলেবর || মন্গুষ্য হইল সর্প হাঁতেম 
দেখিল। সুস্থির বচনে আমি তাহে জিজ্ঞাসিল || কোঁন মহাঁজন তুমি 
কহ দেখি শুনি । কিহেতু হয়ে ছিলে বিশাঁল কালফণি || ফণি বলে 
ছিম্ আঁমি বাঁদশাঁর তনয়। মম পিতার দাস ছিল এ ছুরাঁশয় ॥ পিতা 
সম্পায়নে সর্প ছজনে হইন্ু। সর্প দেহপায়ে সর্পকুঞ্জে প্রবেশিশু 
চিরকাল বাঁদ পরিবাঁদ মম সনে। পুনঃ মন্ৃষ্য হৈল্থু তোমার কলাণে ।। 
তুমি মম রক্ষার্দাতা পিতার সমান। পিতা! অগ্রে চল তব বাঁড়াইৰ 
মাঁন॥ হাতেমে লইয়া গেল আপন জআঁলয়। পিতাঁর নিকটে গিয়| 
দেয় পরিচয় || হাতেমেরে যত্বু করি রত্বু সিংহাসনে | বসাইল বাঁদশ! 
আনপ্দিত মনে || খাঁদা দ্রব্য আনি কত হাঁতেম কারণ। যত্ব পুরবর্বকে 
বাঁদশ1 করিল সেবন || তথ। ছৈতে হাতেম হুইয়ে বিদায় | মণিরস্থামীর 
ভত্বে মাহাঁবাদে যায়।। সাহাবাঁদে হাঁতেম উপস্থিত হইল। বথায় 
মণিরম্বামী তথায় আইল ।। মণিরন্ামীর সহ করি দরশন। লমাদরে 
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কহিল সমস্ত বিবরণ।। আঁছিলেন হে(সেনবান্থ অন্তঃপুরেতে । হাঁতেদ 
আইল শুনিলেন শ্রবণেডে | তখনি পাঠাঁইল লোক হাঁতেমে লইতে । 
বদিল হাতেম অসি অমিত কুঞ্ধেতে।। অন্তঃপুরে থাকি কম্ঠ। জিদ্ছাসে 
কারণ। এত দিন কত দেশ করিলে জরমণ ॥। যে কার্ধয সাধনে তুমি করিলে 
গ্রমন। কি করে আইলে তাঁর কহ রিবরণ ॥| প্রেহেলিকার প্রসিদ্ধ শুনিৰ 
শবণে। বিশেষ বৃত্ত কহ মম বিদ্যমাঁনে ॥ হাতেম কহিল প্রেহেজিক! 
বিবরণ। সমস্ত হোঁসেনরা্থ করিল শ্রবণ || হাঁতেমেরে সমাদর কৈল 
বঙ্ছতর। খাদ্য দ্রব্য আনে কত. অতি মনৌহর। হাতেম কহে যাঁৰ 
মণিরম্বামশির কাছে। সাক্ষাত লাত করিব সেকিরূপে আছে । বন 
দিন যে বিলম্ব হইল আমার | কহিব তাঁরে সমস্ত মধ সমাঁচাঁর । এক্ষণে 
বিদায় আমি হই তবস্থানে। স্বান দান আহাঁরাঁদি করিব সেইখানে । 
ইহা! বলিয়| হাঁতেম বিদায় হইল। মণিরত্ামীর কাঁছে সমস্ত কহিল। 
সমাদরে হাঁতেমেরে করিয়া যতন | ন।নাবিধ খাদ দ্রব্য করাঁয় সেবন 
মণিরস্বামীর স্থানে তিন দিন থাঁকিয়া। হোঁসেনবানুর কাঁছে উপ- 
স্থিত হৈয়া।। কহেন হাঁতেমভাই কন্থ। সন্গিধানে। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা 
কহ শুনিব শ্রবণে ॥। 

তৃতীয় প্রেহিলিকা। 
ত্রিপদী। 
উপবিষ্ট কম্তা আগে, হাতেম বিদায় মাঁগে+ কহ সে তৃতীয় প্রেহি- 
পিকে । কি তৰ মনের কথা» মনে প্রাণে আছে গাঁথা, সমস্যা কি 
কহিবে আমাকে ॥॥ ইহ! শুনি কমখ। কয়, শুন শুন মহাশয়, আমার 
তৃতীয় প্রেহিিকে । না জানি সে কোন ধামে» হাখির ময়দান নামে, 
স্থির চিত্তে গুনহ পুলকে || কে এক মনোরঞন, বসি করে উচ্চারণ, 
করনা হে কুকার্যয"সাধন। এই কথ] বাঁরে বারে» কে বলেন তথাকারে, 
সে জন সুজন কোন জন।| এই কথ] সেই জন» কাঁরে বলে কি কারণ» 
অন্বেষণ করে এস তুমি । কোঁন রসে রসিক সে১ কোঁন রসে রস ভাসে, 
সেই জন কোন রসগীমী ।। শুনি এই প্রেহিল্লিকে, হাঁতেমতাই পুলকে, 
পথস্থ যে হাতেম হইল। জগদিশে ভাবি মনে, চলে সেই অন্বেষণে, 
(১১) 
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এনে মনে ভাবিতে লাগিল ।। কোঁথ| সে প্রান্তর আছে, স্ুুধাইব কা 
কাছেঃ না জানি তাহার বিবরণ । হাঁমির সেকাঁর নাম না জানি 
ময়দান ধাম, কৌথায় করিব অন্বেষণ | এইরূপে পরাখিন+ গত হয় 
কহ দিন, মনে মনে ভাবি নারায়ণে। সপ্তম দিবস পরে, পর্ব্তাঁভি- 
মুখে হেরে, আজিম পর্ন নাম গুনে ॥.সে পর্বত অধঃদেশে, হীতেম- 
ভাই প্রবেশে, ক্ষণেক উপবেশন- কৈল। তদন্তরে কতক্ষণে, পর্দাতে 
সুনাঁদ শুনে, সুজন রসিক এক কহিল ।। এসো এমো এসো পরিয়ে, 
চাদমুখ দেখাইয়ে, প্রাঁথ রাখ তবে রক্ষা পাই । ৪/৫তেক শুনিয়া! যায়, 
উপৰে দেঞ্টিতে পায়, সুতরুবর এক তাই ॥ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর ঘে, 
প্রণীত গৃহ সদাঁজে, মনোহর স্ুন্ুন্দর আরতি |. সে মনোরঞ্জন কু, 
স্সনাদ সুরমা ভুগে, লাবগা সে সুবর্ণ ধূরতি || বসিয়! কে একজন, 
স্বর্ণ জিনি বরণ+ নব যুব সুন্ুন্দর অতি। মলিন বসন তীর, অধানন 
পরিহার, রস খষি আকুতি প্রকৃতি ॥ দ্বিনয়ন মুদে থাঁকে, নিজ বর্ণ 
নাহি দেখে, অন্তরে রমণী রস ভার । দ্বিতীয় উত্তর করে, এস পরিয়ে 
তপরে, এই কথ] মুখে অনিবাঁর || কতক্ষণ গত পরে, তৃতীয় উত্তর করে 
বিলম্ব নাহিক আর সহে। আইসং প্রিয়ে, প্রাণ রাখ দেখা দিয়ে, তো- 
মার কারণে প্রাণ দহে।। মনে মনে তাই কয়, ইনি কোন মহাশয়, 
স।কে ডাকেনা জানি কাঁরণ। উপস্থিত তাঁর পাশে, তদন্ত সব জিজ্ঞাসে, 
হ শুনি তুমি কোন জন || দ্বিনয়ন মুদে থাঁক, ক্ষণে ক্ষণে কাঁকে ডাক, 
কন্তরে পিড়িত কি কারণে । কাঁর শোঁকে মনছুখেন ক্ষণে ক্ষণে থেকে 
থেকে, কারে ডাক কেব| ডাক শুনে । শুনিয়া না কিছু কয়, দ্বিনয়ন 
খদে রয়, ক্ষণকাল বাদে পুনঃ ডাঁকে। তাই বলে বাঁরম্বাঁর, ফাঁরে ডাক 
“বঙ্গার, বিবরণ কহ না আমাকে ॥ কিকারণে মেনে রহঃ অন্ত- 
(বধ কথ] কহ, উপকার করিব তৌমার। কি কারণে ডাঁক তুমি, কারে 
ফাক কেবা তুমি, শুনি কোথা বসতি ভোমার ॥ এ সুন্দর কুট কার॥ 
কহ তত্ব শুনি তার, বাঁঘস্বার কাঁকে তুমি ডাঁক। বিরল নিকুপ্জে বসিঃ 
ক।কে ডাক দিবানিশি, কারুআশা নিরক্ষিয়া থ।ক || ইহা শুনি কহে 
ন৭:, কে তুমি বসতি কোথা» কহ শুনি কোথা তব ধাম। হাতেম 
বহন তারে, বাস ইমন সহরে, হাঁতেমতাই আমার নাম ॥॥ কহিলেন 
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সেই জন, যে হেতু ছুঃখিত মনঃ তোমাকে কহিলে কিবা হবে । মনে!” 
গভ মম রোগ» কে করে সে মনোযোগ» সে বৈদা বিনে কে নিবাঁরিবে ॥ 
মনাগুণে দহে প্রাণ, কে করে হে বাঁরিদান, নিন্দাণ কে করে মনাগ্ুণ। 
ভোমাঁরে কহিলে তবে, আরে! প্রজ্লিত হবে» বাড়িবে সে আগুণ 
দ্বিগুণ ।| তববছ কত জন, বুঝিয়] আমার মন, ফিরে গেল বুঝাঁতে 
না পেরে । কেহ না পারিল যাহ], তুমি কি পাঁরিবে তাহা, যাহ তি 
নিক্গ কার্ধ্যান্তরে ॥॥ হাতেম কহেন পুনঃ, কহ দেখি শুনি পুনঃ, কি 
কারণে কর হায় হায়। কি আশাঁয় করে আশা, করেছ নিকুঞ্চে বাস', 
অবশ্য মিলাইব অঁহীয় || হাঁতেমে সে জন কয়, ধৈর্য্য ধর মহাশয়, 
বৈস এই দীর্ঘ তরুদ্বলে। মম মনে।গত যত, তোমায় করাঁব শ্রুত» বি 
এই নির্জন বিরলে || হাতেম তাহার বোলে» বদিলেন তরুমুলে, 
ক্ষণেক বিলম্ব হৈল তাঁর । তাঁর পর সেইজন, কহে সব বিবরণ, প্রত্যক্ষ 
করিয়া বিস্তার || ছিম্থু আমি সদাগর, ভৃত্য ছিল বহুতর, সদাগরী 
করি তরী লয়ে। পদকব্রজে উঠে তটে, ময়দানের নিকটে, উপবেশন্‌ 
'হইন্থ গিয়া ।। ময়দানৌপরিভাগে” ইমারত দেখি আগে, অতি 
মনোহর স্ুমন্দির । দোখি এই ইমারত, ছিল মনে মনোরথ» দেখিতে 
এ সুন্দর শিবীর ।। টৈবাঁধিন এক পরী, কামশর চক্ষে পুরী, আইল 
আমার অতিযুখে | দৃড়ি করি কামশর, বিদ্ধে কৈল জর জর, প্রহার 
করিয়া! মম বুকে | তাহার নয়ন বাঁণে, শঙ্কিত হয়ে প্রাণে চৈতহ্/ 
শুন্য হৈল আমার । চলিম্থ যে ধরাসনে, পতিত সে নিরাসনে, জ্ঞান 
শুনা হয়ে সবাকার।। আমীর ছুর্গতি হেরি, কে।লেহত করিয়া পরী, 
বসিলেন এই তরুমূলে। পরেতে পায়ে চেভন, পরী সহ যে মিলন, 
জিজ্ঞাসা করিলীম বিরলে || কোন দেশে বাঁস কর» কিব1 নিজ নাম 
ধর, কহ শুনি তব পরিচয় । এই বিশ।ল কাঁননে, ভ্রম খনি কি কারণে+ 
একাননে কহ সমুদায়।। কহিলগহৈ পরীজাতি, পরীপুরেতে বসতি» 
পুরুষ পরেশ অন্বেষণে । পেলে পুরুষ রতন» বরণে করি যতন, এ 
হেতু জদণ এ কাননে || হয়ে আমি ইচ্ছাধিন, বরণে হয়ে স্বাধিন, 
চিরদিন বরণেতে মন। এই করি এক মনে, জমি সদা এক্কাননে, পেলে 
করি পুকষে বরণ || শুনিয়া! তাহার কথা, দুরে গেল মনবাখা, প্রা 
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মম প্রাণ সঞ্চারিল। আমোদ প্রমোদ যতঃ ভার সহ সহগতঃ পাতি 
জ্ঞানে রতি তুর্জাইল।। এইরূপে কিছু দিন, হয়ে ভার প্রেমাঁধিন, 
আনন্দে কৈন্ু কাল যাঁপন। হারায়ে পুর্ষের খন, হইলাম বিল্মরণ, 
পরী রসে করিয়া! যতন ॥| এক দ্দিন ছুইজনে, বঙ্গিয়া আনন্দ মনে, 
কহিলাম শুন বরাঁননী। পর্বত ময়দান ময়» এখান যে থাক| নয় 
কট পাঁই দরিয়া অবনী॥। সহর নগরে চল, তথায় থাঁকিব ভাল, 
অনর্থক কেন কষ্ট পাঁই। সহরে সকল পাব, খাদ ড্রবা সুহূর্লত, এস্থলে 
বাম করিতে নাঁই।। ইহা শুনি কনা! কয়, থাকা! যে উচিত নয় 
যথাস্থানে চল দৌহে যাই । আঁর.এক কথা বলি, আমার এ বংশাবলি, 
যথ| আঁছে যাব ভর ঠাই ॥। পিতাঁর নিকট গিয়, বিদায় হয়ে আসি 
গিয়া, ত্বরিত আঁসিৰ পুনরর্বার। থাঁক তুমি এই খানে, নাঁ যাইবে 
কৌন স্থীনে, তব স্থানে এই অঙ্গিকার'।। কন্যারে কহিম্থ আমি, 
ত্বরিত আসিবে তুমি, রহিলাম তব আশীপথে ।- আশা দিয়! কন্যা 
গেল, অদ্যাবধি না আইল, পথ চায়ে আছি সে আশাঁতে || কলা 
আসিব বলে গেল, এক বৎসর হইল, অদ্যাঁথধি না! আইল পরী । তার 
আঁশ পথ চায়ে, আছি পথ নিরক্ষিয়ে, পরী না হেরিয়| প্রাণে মরি |) 
এ স্থান ছাঁড়িতে নারি» যদি পুনঃ এসে পরী, আমায় ন। দেখে ফিরে 
যাবে। এতেতু হস্মে কাতর, গত হৈল এফ বৎসর, আর পরী আসি- 
বেন কবে | যদি এসে সেই পরী, ক্ষুধা! ভূষণ! পরিহরি, আছি পরী 
আঁশ] পথ চেয়ে। কি করি কোথায় যাব, কোঁথা গেলে পরী পাব, 
প্রাণ ভাজি পরীর লাগিয়ে ॥। ইহ! শুনি তাঁর ঠাই» কহিল হাঁতেমতাঁই, 
আনিয়া মিলাঁব সেই পরী। কহে কবি সরকার» মিলনের মূজাঁধার, 
সন্ন মিলনে আছে জীহরি ॥ 
পয়ার | 

হাতেম কহেন পুনঃ কহ সদাঁগর । কিনাম ধরহ ভুমি কোন দশে 
ষর।। কোন, দেশে থাঁকে পরী কি নাম তাহার । উদ্দেশে যাব ভব 
করিতে উপকার || পরীর মিলনে যদি তব প্রাণ ধাঁচে। অবশ্য মিলাঁব 
পরী যাব ভাঁরকাছে।। বল বল শুনি সে পরীর কিবা নাম। কোন 
দেশে বান ভার কহ গুণধাঁম।| হাতেম নাম ধরি বাঁদশার নন্দন। 
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পর উপকার হেতু যে জমণ। সেই সদাগর বলে শুন বিবরণ। আঁথ্ন 
নামে পরী অলকে নিকেতন।। পরিচয় এই ভার গ্রাম ধাম নাঁম। 
পার যদি অন্বেষঃণ যাও গুণধাম | হাঁতেম বলেন পরী কোন পথে 
গ্বেল। সেই পথ কোঁন পথ মম অগ্রে বল।। কোঁন দিগে গেল পরী 
তোমা পরিহরি দেখচ নয়নে বল দেখি তত্ব! করি || উত্তর দক্ষিণে 
কিন্বা পুর্ব গ্রশ্চিমেতে। কোন দিগে গে পরী দেখিলে চক্ষেতে ॥। 
সদাগর বলেন হাতেম বিদ্যমানে। দক্ষিণ দিগেতে গেল দেখিছি 
নয়নে || হাতেম কহেন ভুমি থাক এই খানে । যে অবধি নাহি আসি 
তোমার লদনে ॥। পুনঃ পরী পাবে তুমি চিন্তা কিছু নাই। পরীর অন্বে- 
ষণ করিতে আমি যাই।। অন্য স্থানেতে তুমি কোঁথাঁও যেওনা । 
অবশ্য মিলাব পরী তেবনা ভেবন| ॥| স্থানান্তরে গেলে প্রাণে বছ কষ্ট 
পাবে ।-হ! পরী হা পরী করি প্রাণ হাঁরাইবে || সদীগর কান্দি ধরে 
হাতেমের পাঁয়। পর হেতু কষ্ট তৌগ করে কে কোথায় ॥। পর উপকারি 
তুদি জানিন্থ অন্তরে । পর উপকাঁরে কেবা কষ্ট তোগ করে ॥| হাতেম 
কহেন আমি পর উপকাঁরে । কষ্ট বোঁধ নাহি করি আপন শরীরে ॥। 
নিজ প্রাণ দিয়! করি পর উপকাঁর। পর হিত জনা হৈল জনম আমার 
পরের স্থুখেতে সুখি আমি বন্থতর। পুর ছঃখে ছুঃখী আমি আছি 
নিরন্তর ॥ পর কার্ধ্য সাধনে ভ্রমণ আমার। নিজ প্রাণ দিয়া করি 
পর উপকার || যভ দিন নাহি আসি এস্থানে থাকিবে । স্থানান্তরে 
গেলে তুমি বু কষ্ট পাবে-।। এতেক বলি হাতেম হইল বিদাঁয়। 
পরী অন্বেষণে হীতেম তথা যায় দক্ষিণেতে আছে পরী করি অন্থম1ন্‌ 
দক্ষিণের পথে চলে হাতেম গুপবান । পথে পথে যায় পরী করি আন্বে- 
ষণ। সম্মুখে পর্বত এক করেন দর্শন || সেই পর্বতোপরে করিয়া 
আরোহণ। মনোহর রক্ষ এক করে নিরীক্ষণ || তদাভিমুখে হাতেম 
দেখেন তখন ।॥ পতিত রয়েছে এক রজত আসন 1 হাঁভেম আঁসন দেখি 
যায় তথাকারে। উপবিষ্ট হৈল তায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥ একেত রক্গতা- 
সন তাছে তরুতল। তাহে সমীরণ বহে অতি স্ুশীভল 1) শয়দে হইল. 
তার নিজ্রা আকর্ষণ। দিবা অবসানে খামিনীর আগমন ।। দি হায় 
হাতেম যে পরম কুশলে। উপস্থিত চারি পরী সেই তরুতলে ॥ হঠভেমে 
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দেখিয়া সবে ভাবে মনে মনে। এখানে মন্তুযা জাতি আইল কেমনে ॥। 
কি করিণ মনুষ্য আইল পরীপুরে | তাঁহার ব্স্তান্ত সব জিজ্ঞাদ উহারে 
এক জন পরী আমি হাঁতেমের কাঁছে। নিদ্রাতঙ্গ হেতু তার দাঁগ্ডাইয়া 
আছে ।। পরক্গ পণ্ডিত পরী ভাঁবে মনে মনে। নিদ্রাতঙ্গ করিতে 
নাই নিদ্রিত জনে | ইহ] তাঁবি পরী তথ! নৃতা আঁরভিল। নৃত্য শব্দ 
শুনি তার নিদ্রা তঙ্গ হৈল ॥। উচ্টিয়া হাতেম বনে আন উপরি। সম্মু- 
খেতে দেখিলেন যত সব পরী ॥॥ পরী বলে কে তি হে মনুষ্য হইয়া। 
পরী পুরে এপ্রবেশিলে সাহস করিয়]।। কোন কাধ সাধনেতে এলে 
পরী পুরে । কে তোম।য় আঁনিল কোন কাধ্য অনুসারে | হাতেম কহেন 
আঁণিলেন ভগবান। পরী আশাকারী জনে দিতে প্রাণ দান।। পরী 
অন্বেষণে আইলাম পরী পুরে । বল কোন পরী আলগুণ নাম ধরে | 
€কাঁথাঁয় বসতি তার থাকে কোন খাঁনে। তাহারে লইয়! পেলে সে 
ধ্াচে প্রাণে ।। মন্থর সহ সেই করিয়া মিলন । আশ] দিয়ে এসেছে 
দেখিতে নিকেতন || কাঁলি আমিব বলে অ!শা দিষে তাহারে । বনরেক 
হৈল আজি নাহি যাঁয় ফিরে ।। আলগুণ নামে পরী থাকে কোন 
খাঁনে। অত। বল যাঁব আদি তাঁহার সন্ধানে ॥। আঁশাতে মনুষ। জাতি নাহি 
চে প্রাণে। অনা জল ত্যাগ, কৈল তাহার কারণে ।। আশাপথ নির- 
ক্ষিয়ে প্রাণ আছে তার । এহেতু পরী পুরে আগমন আদার || পরীগণ 
বলে তুমি আঁপনি অক্জান। যত ,কথা কও তার না মিলে প্রনাণ।। 
অলগুণ নাঁমে পরী পর্ধতের পতি । তিনি কেন মিলিবেন মন্ুযা সংহতি 
পর্ধতের বাঁদশ। সে পরী বিচক্ষণ | সে কেন করিবে বল মন্ুষা মিলন ॥। 
এ কথ] শুনিলে তব শিরচ্ছেদ করি । প্রাণ দণ্ড তখনি করিবে সেই পরী 
হাতেম কহেন মন যাঁথ(কে কপালে । অবশা যাইব আমি পরীর গহলে 
পরী বলে দিন কত থাঁক এইখাঁনে। পথ দেখাইয়া দিব ঘাবে তার 
স্থানে ।। শুনিয়া! হাতেম ইহা তথায় রহিল। কত খাদ্য দ্রবা আনি 
তাঁহে ভুঞ্জাইল॥ এইরূপে কতদিন গত হয়ে যাঁয়। হাতেনে পাইয়া 
পরী নাহি ছখড়ে ভায়।। হাতেম কছ্ছেন আর কত দিন রব । দেখাইয়া 
দেহ পথ তথাকাঁরে যাঁব। আগুণ সামেতে পরী থাকেন যথায়। 
গথ তেখাইয়] দেহ যাইব তথা || হা"নমেরে সঙ্গে লয়ে পরীগণ যায় 
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নিজ অধিকার হৈতে করিয়! বিদায় ।। হস্ত তুলিয়া সুপধ দেখায় হাঁতেমে 
অনা পথে আঁর দা যাইবে কোন ক্রমে । এই পথে যাঁইলে পাইবে 
তার ঘর। দ্বিতীয় পথগাঁমি না হবে গুণাকর ॥। ইহা বলিয়া হাতেমে 
পথ দেখাঁইল। পথন্থ হইয়া তবে হাঁতেম চিল || মাঁসেক দিবসান্তে 
পরীর দেশে ঠেঁল। নিশাকালে উপস্থিত তথায় হইল ।। পুনঃ এক 
উচ্চরব শুনিবাঁরে পার” তথ। হৈতে হাঁতেম তার কাঁছে যাঁয় || জিজ্ঞাসা 
করিল তারে কিসের কারণে । উচ্চস্বরে কান্দ কেন শুনিব শ্রবণে।। 
শুনি হাতেমের কখ৯ভ] দেয় উত্তর । নিম্ন শিবে রহে সদা কাতর অন্তর || 
দ্িনয়নে বহে বাঁরি করে হাঁয়ং। হাঁতেন বলে কাঁন্দ কেন কহন! আমায় 
কি কারণে কানন তুনি কহ মর্ধ তার । সাধ্য হৈলে অবশা করিব প্রতিকার 
রোদন পুর্র্কক বলে শুন মহাশয় | যেহেতু রোদন করি তাঁর পরিচয় ।। 
সসার প্রচলিত নহে বিনা উপাঁয়ে। উপায় অনুক্রধি ভ্রমি অশ্ব আরো- 
হিয়ে ॥॥ পথ ভুলে এই পথে করিম্থ গমন । প্রতিবাসি প্রতি আসি কৈন্ু 
জিড্াামন || কহ শুনি এই দেশ কার অধিকার । বিবরণ কহ সে কি নাম 
বাদশার || গ্রানবাদি বলে শুন তোমারে জানাই । যাঁছুর বাঁদশ] এই 
ষাঁু বেবসাই | পাইলে বিদেসস্থ জনে যা বাঁনাইয়!। ঘোড়া ফোড়া 
নালমান্তা নেয় যে কাড়িয়া॥। ইহা শুনি তথা হৈতে কৈন্ু পলায়ন। 
পঞ্চক্রৌশ তথা হৈতে করিন্থু গমন ॥॥ ঘনোহুর উদ্বান এক গন্ুখেতে 
দেখে। উপস্থিত হৈনু ভবে পর কৌতুকে ॥। সেই যে উদ্যানের প্রহরি 
এক ছিল। বাদশার কনার কাঁছে মোরে লয়ে গেল || উদ্যানের উপ- 
কপ মধ্যে কন্যা ছিল । তাঁর সান্নিধানে মোরে শীঘ্ৰ লয়ে গেল || উদ্যান 
অভিমুখে অশ্ব করিয়। বন্ধন ॥ কন্যার নিকটে আমি আইনু তখন ॥। 
বসি অছে দেই কন্যা রজত আাঁসনে | উপস্থিত হইলাম তাহার সদনে || 
অতি সাদরে কনা! হেরি দ্বিনয়নে | উপবিষ্ট করাঁইল রজত আপনে ॥ 
কি কব লাবণ্য তার স্গুবর্ণ জিনিয়1। পুর্ণশশী লজ্জা পায় তাহারে হে- 
রিয়া || কি কহিব রূপ তাঁর অপরুপ অতি । বিদ্ষিল নয়ন শরে না শরে 
ভারতী ॥ তীক্ষু নয়ন শর হানিল দে আমায়। সে শরে বাধিত হয়ে 
পড়িনু খরায় || হেনকালে সেই বাঁদশ! আদি উদ্যানে অশ্ব ধাধা আে 
নম দেখিল নয়নে |।তুরঙ্গ হেরি বাঁদশ] ক্রোধে হুতাশন | কন্ঠা অভিয়াখে 
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আসি উপস্থিত হন।। কন্যা সহ বসিয়া ছিলা একাঁসনে। অধিক ক্রোঁ- 
খিত হৈল ছেরিয়| নয়নে || কি বর্ণিব যত ক্রোধ হইল তাহাঁর। অগ্রি মধ্যে 
হৈল যেন স্বৃতের সঞ্চার ॥ মনে ভাঁবে কমা মম ছুংতীলা হইল । পর পুরুষ 
লয়ে একাসনে বনিল || দাঁসীকে জিন্ঞাসে বাদশা লইয়া! গৌঁপনে । কহ 
শুনি এ জন কে আইল উদ্যানে || দাঁসী বলে বাদশ] শুনহ মন দিয়] | 
বিবাহের যোগ্য হৈল তোমার তনয়] ॥। অদ্যাবধি না হইল কম্থাঁর 
স্বয়স্থর । এনে নিধি দিল বিধি উদ্যানেতে বর ॥ বিবাহের যথাঁকাল 
হৈল বর্তমান। এই-পাঁত্রে কর তুমি কন্যা সম্পচপু।॥। ক্রোধ গোপন 
ফর বাদশা] মহাশয় । বিবাহ নির্ব্বাহ করিতে আজ্ঞ| হয়। আইবড় 
কন্যা গৃহে রাখা! যোগ্য নয়। অতিরিক্ত হৈল কন্যার বিবাহ সময় | 
অবিবাহিতার সাধন কার্ধ্য জট] হৈলে। উ্টকাঁল নষ্ট হয় সকলেতে 
বলে।। কুষশ কুখ্যাঁতি কভ ঘোঁষে ত্রিষ্কুবনে । কলঙ্ক রটন হবে সে 
কন্যা ক্ষণে || এইত বিধির বিখি দিয়াছ্ছেজ বিধি । আইবড় কনা! রাখ! 
অতি যে অবিধি ॥| সংসারের প্রচলিত কার্ধা সবে কৈল। কার গৃহে 
আইবড় কন্যা! আছে বল ।। দাসীর প্রবৌধ বাক্য শুনিয়া তখন। 
বাঁদশ| করিল সব ক্রোধ নিবারণ ।। দাঁসীকে আদেশি বাদসা কহেন 
তখন। কন্যার সম্মত হেতু কর জিজ্ঞাঁসন।। দাসী আদি কন্যাকে যে 
সমস্ত কহিল । বিবাহ কারণ তব পিত| আই! দিল || এই পাত্র হয় যদি 
তব মনোঁনিত। বাদশার নিকটে পৌছে চলহ ত্বরিত1। সম্বাদ শুনি 
পাত্র সহ কন) আইল। পিতার অগ্রেতে আসি সমস্ত কহিল ।। বাঁদশা 
বলে শুন পুর্ের বিবরণ । কন্যার বিবাহে কৈমু প্রেহিল্লিকা 
পণ ।। প্রেহিল্িকা! প্রসিদ্ধ করিবে যেই জন। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা 
করেছি নিজপণ || প্রথম প্রেহিষ্লিকে এই করহ শ্রবণ । পরী নামে 
জানওয়ার আছে একজন ।। শিরচ্ছেদ করি তার আন মম আগে। 
দ্বিতীয় প্রেহিল্লিক! শুনহ মন যোগে ।। স্বর্ণ জিনিয়! সর্প মোহরা 
তাহার । মস্তকে শোভা করে মাণিক নাঁমতার |) সেই মাণিক আন 
আমার নিকেতন । তৃতীয় প্রেহিল্লিকার শুন বিবরণ || লৌহের কড়ায় 
স্বত করিয়ে দাহন। লৌহের বুট তাহে করহ স্থাপন।। অগ্নির 
উত্তাপেতে বুট গ্রসিত্ধ হৈলে। কৃড়ায় পসিয়ে বুট তুল বাঁছবলে || 
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সত উত্তাপেতে যদি রহে তব প্রাণ। তবে তোমায় করিৰ কন্যা 
সম্প্দীন।। না পারিস প্রেহিল্লিক প্রসিদ্ধ করিতে । বিশাল অরণ্যাতে 
ভ্রমি এই ছুঃখেতে || অন্বস্ত্র বিছিন হুইয়া এ কাঁননে। ছুঃখার্ণবে 
মগ্ন হই কন্যার কারণে ॥ কন্যার মোহর| মম বক্ষেতে পশিল। সম্ব- 
রণ নহে মন প্রজ্গ্ৰা্িত হইল।। তাঁহার ছুংখের কথা করিয়ে শ্রবণ। 
কহেন হাতেমতাই তাঁহার কারণ ॥। মন স্থির কর তুমি ন! তাবিবে 
আর। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিব আমি ভার।॥ অনিষ্ট ষুচায়ে ইউ 
লাঁত করাইব। কন্যা গুহ তব বিবাহ দেওয়াইব ॥ চিন্তা পরিহরি মম 
সঙ্গত হইয়া চল দেবাঁদশীর স্থানে আগায় লইয়]1। ইহা বলি 
ফ&্টোহে বাদশার আগে গেল । প্রেহিল্লিকা গ্রসিদ্ধ হেতু তাঁকে কহিল ।। 
ৰাদশাকে বলেন হাতেম গুণাঁকর। তব সমিস্যাপুর্ণ করিব তৎপর ॥ 
প্বামি সমিস্যা সিদ্ধ করিলে মহাশয় । এরসহ হবে তৰ কন্যার পরি- 
»য় | আমি মাত্র প্রসিদ্ধ করিব প্রেহিল্লিকে। কন্যা সম্প,দাঁন তুমি 
করিবে ইছাকে।। কন্যার উপরে মম নাহি অধিকাঁর। এই গুণাঁকর 
হবে জীমত1 তোমার || ইহা! বলি হাঁতেমতাই বিদায় হৈল। প্রেহি- 
শ্লিক] প্রসিদ্ধায় গমন করিল।। পরীর জানওয়ার আছে মাজন্দার 
দেশে । সেই দেশে যাই আঁমি তাহাঁর উদ্যাসে।। সেই জনের 
-স্থানে যে হইয়া বিদাঁয়। পথস্থ হুইয়া যে হাঁতেমতাই যায় ॥ উপস্থিত 
হৈল এক গ্রাম প্রাস্ততাগে । দেখে ভুবিদার এক তার দক্ষিণ দিগে | 
শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠ আনি প্রজ্জলিত করি । দাঁহ করিছে ভাঁহীরে মোহ 
পরিহরি ॥॥ হাঁতেষতাই তাঁই দেখিয়! নয়নে । জিজ্ঞাসা করেন তিন 
গ্রাম বাসীগণে || নগর নিবাঁলীগণ কহেন তখন। আসি আছে পশু 
এক করিতে হিংসন || তৈমি বিশাল হিংসক এসেছে নগরে । বন্তর 
হিংসা করে আম! সবাঁকাঁরে | ব্যান্্র কু্জীর আসি যে মহিষ গাঁগার। 
ভদপেক্ষা হিংসক এই পণ্ড ছুরাঁচাঁর॥॥ "তুবিদারে বাঁসস্থল কৈল ছুরা 
শয়। কোনমতে নাহি পারি করিবাঁরে জয়।। একারণ হুতাশন 
প্রজ্জলিত করে। শত্রজয় হেতু দেই ভূবিদার পরে || হাতেম কছেন 
কষ্ট করন! এক্ষণে । আমি বিনাঁশিব শত্রু দেখহ নয়নে || ভয় পরি 
হরি সব নিঁতয়েতে থাক। ক্ষণেক মধ্যে বিনাশিব শক্র চক্ষে দেখ |) 
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ইহা! বলি প্রবোঁধ কার্ধা করি সাঁধন। খপু বিনাশ পথ করিল 
খুন || ভূণ কাঁষ্ঠ আদি করি তাহে আচ্ছাদন। শর হস্তে রহেন 
করিয়! নিরিক্ষণ || প্রহরেক রজনী যখন অবশেষ। উপস্থিত হইল 
সেপশুনিজ দেশ।। অষ্টপদ সপ্ত নাক ত্বিন আঁখি তার। করিবর 
জিনি শোঁতে মস্তকের ভার || বাঁমকক্ষ পাঁশে ষষ্ঠ শির শোভা করে। 
ব্যাঘ্বের বদন প্রায় অতি ভয়ঙ্করে।।সে পশুর বিশাল শাঁর করিয়] গ্রহণ । 
ভয়ার্ত হইল যে নগর বাঁসীগণ |।আইল বিশমপণ্ড অতি ভয়ানক। শতর্ক 
হইল ঘত নগরের লোক।| বাঁসস্থলে পশ্ত উপব্রিটি না হইতে । হাঁতেম 
হানিল শর তাহার চক্ষেতে॥। অন্ধ হয়ে তৈনি পশু তেজি বাঁসস্থল 
পলায়ন করিলেন হইয়] ছুটল || হাঁতেম ডাঁকে নগরবালী জনগণে। 
পলাইল বিশাল পশু চিন্তা তাজ মনে নিশ্চিন্তা “হয়ে সবে জাও 
বাঁসস্থল। আঁর না আসিবে তৈমি পণ্ড পাঁপখল || মম শরে অন্ধ 
হয়ে তার দ্বিনয়ন। বাসস্থল ত্যজি ছুষ্ট কৈল পলাঁয়ন।| নগরবাঁমী 
গণে বলে 1 হয় প্রতায়। রাতে আসিখে তৈমি পণ্ড ছুরাশয় || ইহা 
শুনি হাতেম তথায় রহিল। নিশি মধো তৈমি পশু আর না আইল | 
সমাদরে হাতেমেরে লয়ে সব নরে। খাদ্য দ্রব্য দেয় কত যোড়শোপ- 
চারে ।। প্রভাতে গত্রোঁথাঁন করি হাঁতেমে লয়ে । বাঁদশাগ্রে উপস্থিত 
ইহৈল সবে গিয়ে ।। বছ সমাদর করি বাঁদশা শুজনে। হাঁতেমে 
বসাইলেন রজত আঁসনে ॥ মণি চুনি ছিরে হাঁর পরেশ পাথর। 
হাতেমের অভিসুখে রাঁখে থরে থর।। পুরস্কার কৈল যত কতেক 
লিখিব। হাঁতেমের গুণাগুণ কতেক বর্ণিৰ || সেই সব অর্থ হাতেম 
যত পাইল। অতিত অভাগতে সব প্রদীন কৈল॥। তাদস্তরেতে 
হাতেম হইয়া বিদায় । পথস্থ হইয়া! হাতেম তখন যায়।। কতদুরে 
গিয়া হাতেম দেখে ভখন। এক সর্প নকুলের স্হকরেরণ।। নকুল 
সর্পাভিমুখে হীতেম দাগুয় ।: উচ্চংস্ঘরে হাতেম জিজ্ঞাসে তাহীয় ॥ 
কি কাঁরণ কর রণ কহ দেখি' শুনি। হাতেম প্রতি উত্তর করিল সে 
ফণি।। ফণি বলে দুঃখের কথা কি কব তোমাকে । বিনা দোষে 
নাশে নকুল মম জনকে ॥ হাতেম কহে শুন নকুল ছুরাচার | বিনা- 
দোষে বধ কৈলে সর্পের পিতীয় ॥ নকুল যে পশু জাতি নাকরে 
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বিচার । জীব হিংসা করে নাই জ্ঞানের সঞ্চার ॥ নকুল বলে কে তুমি 
কহ দেখি শুনি । যবন হইবে তুমি অভিপ্রায় গুণি।| হাঁতেম কহেন 
আমি যেতে মুদলমান। নকুল বলে তোমার বিচারে সেলাম ॥ 
আমার আগার সর্প দিলেন বিধাঁতা। তাহারে বধিতে পাঁপ শুনি 
নাই কোথা || আমি জাতিয় পশু আামার দোষ ধর। তুমি মনুষ্য 
হয়ে কেন গোহিত্তে কর | আগ ছিদ্র পরিহরি পরে বলীক্রম। এই কি 
টা জীনিব কেমন তুমি দাঁত পৃণাবাঁন। নিজ 

1ৎস কাঁটী আমাক্রহ প্রদান ॥ নিজহস্তে নিজ মাংস করিয়ে ছেদন 
রি পরিবর্তে দেহ করিব ভোজন || তবে জানাযাবে তুমি মহ! 
পুণাবাঁণ। পরের রক্ষণে যদি দেহ নিজপ্রাণ।। এতেক শুনি হাতেম 
করিল স্বীকার ।. প্রস্তুত হৈল কাটাতে মাংস আপনার তাহ! 
দেখিয়া নকুল করিল বারণ। জানিনু হাঁতেম তুমি সাধু মহাঁজন ।। 
ভাবত বর্ষেতে নাই তোমার সমাঁন। পর উপকারে দেয় আপনার 
প্রাণ।| পর উপকারেতে দাঁতাঁকর্ণ রাঁজন। করে ছিল নিজ পুজরের 
শিরোচ্ছেদন || পর হেতু হরিশচজ্্র শুকর চরাঁইল। পর উপকারে 
বলি পাতালেতে গেল ॥॥ ভদ্রপ হাতেম তুমি পরের কাঁরণ। পর উপ- 
কারে দাও আপন জীবন || এতেক প্রসংশা করি হাঁতেমের প্রতি । 
নকুল সর্প ধরিল মন্তুষা আকৃতি || হাতেম কহেন শুনি কহ মর্ম তাঁর । 
কি হেতু হইলে. ৪্রাহে মনুষ্য আকার || নকুল বলেন শুন মম বিবরণ। 
নকুল দেহ প্রাপ্ত হইল যে কারণ।। জেনের নামে বাদশ] আমি ছিন্ু 
ভখন। নাগ কনা! হেরিয়া বিশাদিত মন || নাঁগ কন্যা দেখি আমি 
আশকে পীড়িত । বিবাঁহ উদ্যোগ কৈল্থু তাহার সহিত।| বিবাহ 
না দিল নাগ হয়ে প্রাতিষাদী | একারণ শক্র আমি আছি সেই অবধি 
হাতেম বলে চল বাঁদশার নিকট। বিবাহ নির্বাহ করি ঘুচাই শঙ্কট | 
ইহা বলি হাঁতেম বাঁদশার সন্গিধাঁনে । উপস্থিত ছৈল বাঁদশার নিকে- 
তনে॥॥ সমস্ত বিবরণ কহি হাতেম গুবান। উভয়ে উভয়ের বিভ! 
কৈল সমাধান।। হরষিতে হাতেমেরে বাদশা তখন। ইচ্ছাইল 
দিতে তারে কিঞ্চিৎ বেতন || হাতেম বলেন আমি বেতন নাহি 
লব। তোমার যে গাল হৈল আর কি কহিব।। বাদশা বলে যদি 
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বেতন নিবে নাই। আঁশা মৌহর ছুই আছে আমার ঠাই।। আঁশার 
গুণের কথ করহ শ্রবণ । ফণি বিষ হরে আশা কৈলে দরশন ॥ 
পৃথিবীতে আছে যত সর্পের সঞ্চার । আশ! দরশনে বিষ নাহি থাঁকে 
ভার ॥। সর্পের দংশন যদ্দি হয় কাঁরোপরে। আঁশ দর্শনার্থে বিষ 
তখনি যে হরে।। আর এক মোহর লহ মম ঠাই। মুখেতে 
রাঁখিলে তাঁর বিষ চড়ে নাই ॥। অভিযুখে নদী যদি পড়ে কোন স্থানে 
এ আশাতরীহয়ে পার করে তুফানে ॥ জজেতে ফেলিলে আশাতরী 
দেহ ধরে। আশীদেহ ধরে যতক্ষণ থাঁকে করে || -কোন স্থানে নদী 
যদি পড়ে অভিমুখে । আশাকে করিক্্ণে তরী পার হবে সুখে ॥ 
হাতেম কহেন তুমি হয়ে কৃপাবান। আঁশা মোহর! আমায় করহ 
প্রদান।। তথীত্ত বলি আশা মোহরা ছুই দিল। বাদশার স্থানে 
হাতেম বিদায় হৈল।। আশা মোহর ষক্ষতি করিয়া তখন। মাঁজ- 
ল্পাঁর অভিমুখে করিল গমন ।। কতদিন গত হয় পথ অন্তক্রম। পথ 
মধ্ো নদী এক দেখেন হাঁতেম।। মনে ভাবে আঁশার পরিক্ষা এই 
কালে। করে ছিল আঁশ1 ফেলিল নদীর জলে ।। তরী হয়ে সেই 
আশা জলেতে ভািল। তরী পরে আরোহণ হাতেম হইল।। সেই 
তরীপরে হাতেম কত দূর যাঁয়। কুস্তির সিয়] এক ধরিল তাহায় ॥ 
হাঁতেমে গ্রাসিল আঁলি নৌকার সহিত। নিজালয়ে লয়ে তাঁরে চলিল 
ত্বরিভ।॥। হ্ষস্থানে কুস্তির আঁসি উপস্থিত হৈল। তন্তী,সহ হাতেমেরে 
উগ্গারে ফেলিল।॥ তুমিষ্ট হইল হাতেম জঠর হইতে। কঠর ভাঁবিয়া 
চিন্ত। করেন মনেতে ॥| কুস্তির দাণ্ডায় আসি হাতেম সাক্ষেতে। 
হাঁতেমের কাছে আমি লাগিল বলিতে ।। মম আবেদন এক শুন 
মহাশয় ।॥ আমার বাসস্থল শরট হরে লয় || শরট আমার প্রতি 
করি কোপ 'দৃষ্ট 1 বাসস্থল হরে লয় হইয়া অনিষ্ট প্রতিবাঁসি 
প্রতিবাদী ন! দেখ উপায় । এছেতু জঠরে ধরি আনিস: তোমায় ।। 
হাতেম ভৌার নাম বিদিত ভুবনে । পর উপকারি তুমি শুনেছি 
শ্রবণে।॥। কর মম উপকার মারি মম শক্রু। গর্তে ধরি তোমায় 
তুঙ্গি মম পুজ্র ॥॥ হাতেম কহে শরট থাঁকে কোন স্থানে । কোথা তার 
বাসস্থুল দেখাহ নয়নে | তুমি হইলে কপ্তির অভিদীর্ঘ কায়। ভববাঁস 
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কাঁকড়ায় হরে শুনে হাঁসিপাঁয় ॥| কাঁকড়া শরট জাতি করটের বন্ধু? 
সেহরে ভব বাঁস একি ছুঃখের শিশ্কু|॥ কুস্তির কহেন ক্ষুদ্র নহে কোঁন 
ক্রম। তারে দেখে ভয় তুমি করিবে হাতেম ॥ নাঁম ক্ষুত্র কাঁকড়া 
শুনিতে উপহাস? সুমেরু তুলা দেহ ভার দেখে লাগে দ্রাস॥। মহা 

ভয়।নক কাঁকড়া ক্ষুত্র সেনয়। দরশনে হৃদকম্প যমেঠকরে ভয় |। 

গমনে ভগ্ন তাঁর হয় যে পাহাঁড়। গগণ স্পর্শ কৈল তাঁর ছুই দাঁড় 
দেখিয়া হাতেম ত|ুই অতি ভয়ানক | কভু নাহি হোরি হেন শরট জনক 
শরটের প্রতি হীতেম কহেন তখন । কুস্তিরের বাসস্থল কেন কর হরণ || 
কুম্তিরের কেন ভুমি ঘটাও শঙ্কট। ধর্শা পথ রোধ কেন করহে শরট।। 
বিষম রূপে কেন কুস্তিরে দেহ কউ । কি হেতু হৈলে তুমি কুন্তিবের 
অনিষ্ট | অদ্য হৈতে পরিহর কুন্তিরের বাঁস। নহে জীবনে তোমায় 
করিব 'বিনাঁশ || শরট বলে তুমি মন্থুষা জাঁতি হয়ে । কি হেতু আইলে 
তুমি জলচরাঁলয়ে || আমরা জলচর জাতি জলে অধিকার ॥ তুঘি কি 
জানহে আমাদের বিচার || জলাধির অধিপতি বরুণ ভূপতি। আঁমব! 
প্রজা তাঁর জলেতে বসতি ।। তুমি অনধিকাঁরে কেন কর অধিকার । 
কে শুনে বল হাতেম তোমার বিচার || শরটের কর্কশ বাঁক 
করিয়া] শ্রবণ | আশার প্রহ্থারে করে দ্বিদাঁড় ভগ্ন।| ইহ] বলিয়? 
শরট ক্রোধে হুতাঁশন | দাড় তুলে হাতেমেরে করিতে দংশন 11 
ভয়ানক কার্ধ7 হেরি হাঁতেম তখন । আঁশার প্রহারে করে দ্বিদাঁড় ভগ্ন 
দাঁড় তগ্নে হইল প্রাণ অবশেষ | কাঁকড়া করিল তবে জলেতে প্রবেশ 
কুস্ির প্রাতি হাতেম কহেন তখন । এত দিনে তব শক্র হইল নিধন।। 
বাসস্থলে কর বাঁস আর নাই কষ্ট। এক্ষণেতে দুরীভব তোমার অনিষ্ঠ ।। 

পরম সুখে তুমি কর কালযাপন। ইহা বলি হাঁতেম করিলেন গমন 11 

পুনঃ সে নদীর জলে আঁসা ভাঁসাইয়া। চলিল হাতেমতাই ভাঁছে 
আরোহিয়াঁ |! নদীর জলে ভাসে আঁসাঁয় করি তর়। কত দিনে উপস্থিত 
বান্দা নথর ॥| মাঁজন্দা ময়দানে এক দীর্ঘ তরুবর। তথা উপস্থিত 
অবসান দিবাকর || সেই তরুমূলে করিয়া উপবেশন। হাতেম করেন 
মাঁজন্দার অ্বতণ || প্রহরেক যাঁমিনী হইল যখন। বিশাল পণ্ড কতেক 
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আইল তখন ॥। মাঁহেরু নাঁম যে'ধরে বিশাল বিক্রমে । একেং মাহের: 
আইল ক্রমে২।। বে এনে বক্ষপরে করে উপবেশন। তরুমূলে বসি 
হাঁতেম দেখে তখন ॥। মাহেরু পশু আমি কহিছেন সকলে । কেহে মনুষ্য 
ভ তি বনি তরুমূলে || আর এক মাঁহেরু আসি তখন বলে। হাতেগ ইহার 
নাম বমি তরুমূলে ॥ পরন ভাঁগয এই. জন সাধু লদাঁচার। প্রাণপণে 
করে লোকের উপকার ।| কন্ঠা আঁশাকারীর রাখিতে জীবন। 
খাহের যুগল বৎসের কারণ ।। মম সবা স্থানে আীইলেন যে এখন। 
ইহ] বলি আইল যতেক পশুখণ || তরুমূলে আসি সব হাতেম নিকটে। 
প্রণাম করিয়া! সবে কহে করপুটে || কি হেডুক গুণাকর বনি তরযাল। 
কি অন্বেষণ করিয়] ভ্রণ ভূমিতলে || হাতেম কহে মাহে বৎস কারণ । 
দেশ দেশীস্তর ভ্রমি করি অন্বেষণ! এ হেতু আইস তব সব1 বিদ্যমান । 
স্যাকরি যুগল বৎস কর দাঁন।॥। ইহা শুণি মাঁহেরু যুগল বৎস দিল। 
বসের লাবণা হেরি হাঁতেন দোহিল।॥ অপরূপ দেরূপ হাতেম করি 
দর্শন। দেব তুল্য বৎসেরে করেন পালন || বস লয়ে তরুমূলে কৈল 
খযন। প্রভাতে যাঁুর দেশে করেন গন | যেখানে সে সদাগর করেন 
ধোন । তাহার নিকটে আসি উপস্তিত হন || হাতেম চরণে আসি 
স্রণাঁম করিল । তার পদরজ অ।সি মস্তকে লইল || হাভেম 'কহেন শুন 
তঁনি হে সুজন । বাঁদশার নিকটে তুমি করছ গগন ।| দাহেরুর বংস ছুটি 
নয়ে তুমি যাও । সমস্ত তদন্ত যত বাঁদশাকে জানাও ॥। যে জূপে পাইন 
পৎস কহিবে সমস্ত । যে আজ্ঞা করিবে পুনঃ লইবে তথাস্থ ।। ইহ! বলি 
হাভেম বসিল তরুতলে । বস লয়ে সদাগরু চলে কৃতৃহলে | বাদশার 
নিকটে আসি সদাগর তখন। মাহেরুর বৎস কৈল উপবেশন (| বস 
পায়ে বাদশ! আনন্দিত মন । কিরূপে পাইলে বৎস জিজ্ঞাসে কারণ || 
তব সাথ নহে কে করিলহহেনকাজ । মাঁহেকরুর বংস আনে মম সভীমাবা 
একে কহিল সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বাঁদশ! হৈল প্রফুল্লিত মন । প্রথম 
প্রেহিল্িক মম প্রসিদ্ধ হইল | দ্বিতীয় প্রেহিলিকে যে তাহাকে কহিল ।। 
রবির মূরতি সর্প তার মোহরা আন) এই প্রেহিলিকে মম গন দিয় 
শু৭ | তৃতীয় প্রেহিল্লিক! কহিব তাঁর পরে। ইহা শুনি সেইজ্ন আইল 
সন্দুধে ॥ আলিয়া হত ম সেই সমন্তড কহিল । গ্রেহিজিকে শুনে হতেন 


হাতেমতাই | ১৩৫ 


পৃঃ চলিল || জেনের আঁদা করে করিয়! ধাঁরণ। ভীমঘবেগে হ!তেষ 
পথে করেন গ্রমন || পথ মধ্যে কত দিন গত হয়ে যাঁয়। ময়দানের পঞ্চ 
প্রান্তে দেখিবারে পায়।। এক দেশে সপ রঙ্গ মোরগ বলে তাঁয়। 
শৃগীলের পুজ্ছ নায় পুচ্ছ মে তাহীয় ॥ কাঁকড়া বিছে কত দেখিতে 
বিস্তর । এই শীত্র দেখে হাতেম নাই কিছু আর || হাঁতেম ভাবেন যনে 
কিকরি উপাস্থ। দেখি এই কাঁকড়া বিছে কৌথাঁয় খাঁয়।। দেখিব নয়নে 
এর বসতি কোথায় । ইহ] ঝলি হাতেম বিছের পাছু ধাঁয়।। ময়দ।নের 
অন্তঃভাগে বাঁবস্থস পায় 1 সেই পথে সবস্ত লোক যতেক বাঁয়।) গোঁ 
পণে রহে হাঁতেন এক বৃক্ষতলে | গজবাঁজি থেন্ু ময়দানে, রাখে সকলে ॥ 
গোকুগ্ সেই যে মরদানোগরিভীগে | গোঁ রঙক্ষকগণ কভ তার চরি 
দিগে।। দিবা অবসান কীলে যত রক্ষকগণ। গিজ্ঞাতুর হয়ে তথ! করিল 
গমন ॥ হাতেনতাই তরুমূলে নিজ নাহি যায় । দেখে রাত্রে সেই বিছে, 
কত দুরে বায় |) বাঁযস্থল বাঁসিগণে আহার করিয়। স্থথেতে নিদ্রা 
যায় ষেসাহাঁর আলয় ।। সেই বিছে গোঁ খুহে প্রবেশি তখন ॥ য- 
তেক ধনুর অঙ্গে করিল দংশন || বিছের ম্ংশনে ধেন্থু তাজিল 
জীবন। অশ্ব কুঞ্জে বিছে পুনঃ প্রবেশে তখন | অশ্খগণ অঙ্গে বিছে 
করেন দংশন | কিষের দাঁহে সব অশ্থ তাজে জীবন।॥ ধেয়ু অশ্ব সং. 
হার করিয়া সে তখন। কুপকুঞ্জী মধ্যে বিছে প্রবেশি তখন ।। হাতেম 
দেখিল বিছে কুপে গ্রবেশিল্‌ | নিশি মধ্যে কত জীব হিংসা করিল ।) 
নিশি অবসান কালে প্রভাত হইল। গে)অশ্ব রক্ষকগণ ঘতেক অ+- 
ছিন।। গো অশ্ব নিধন হেরি করে হায়ং। বাসস্থল বাঁসিগএ 
শুনিবারে পায়।। গে) অশ্ব কুপন হইতে রোদনের রৌল। খেনু অশ্ব 
দেখিৰারে আইল সকল মৃত্যু অস্থ খেন্থু সব হেরিয়) নয়নে । হাঁতে- 
মের অভিমুখে দাণ্ডায় সর্দজনে || জিজ্ঞাস! করে সবে হাঁতেমের প্রাতি। 
ভুমি কিছু জান এর কহ মহামতি || হাঁতেম কহে শুন বৃত্তান্ত এর সব। 
মচক্ষে হেরেছি এক অতি অসপ্ভব। ককড়া বিছে কৈল এই কুকাধ/ 
সাধন ॥ গো অশ্থ বধিল সব করিয়। দংশন || সেই বিছে এই কুপে 
আছে লুকাইয়। জ্ঞান শুন্য হইল সবে এ কথা শুনিয়া | হাঁয়ং কবে 
সবে সজলনযনে । এখন বিশ।ল বিছে নাঁহেরি নয়নে || এই কথা 
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কহে সব প্রতিবাঁনিগণে। কুপকু্ী মধ থাকি বিছে সব শুনে ॥। 

ক্রোধিত হইয়ে বিছে কুপ হৈতে উঠে। তীমবেগে ধাঁবমাঁন তাঁহাদের 
নিকটে 1 ফ্রোঁথিত হইয়া বিছে করিল দংশন । ধরাঁসনে পড়ে মবে হয়ে 
অচেতন ।॥। মুচ্ছাঁগভ হৈল সবে বিছের ক্ংশনে | জীবন নিধন হৈল 
সেই জনণে || তথা! হৈতে চলে বিছে হয়ে ধাঁবমাঁন। ময়দানের পখস্থ 
হয়ে করে পয়াঁণ || তাঁহার পশ্চাতে হাতেম করে ভ্রমণ । বলে কোথা 
যায় দেশি পাপিষ্ঠছু্ন॥॥ চলেন সমস্ত দিবা হৈল অবসান রান্র 
দিন মেই বিছে হন ধাবমান ॥॥ আজিম সহর এক বাঁদশ! আছে তীয় । 
সেইথানে কাঁলবিছে খরনী জোটায় ॥ প্রাণ ওষ্ঠাগত বিছে ভূতলে 
পড়িয়া । কালযাঁপে হয়ে রহে কুপে প্রবেশিয়] ॥ সেই স্থানে হাঁতেম 
রহে হৈয়। প্রহরি। প্রহরেক অবসান হইল সর্ব্বরী। কুপকুপ্ত হইতে 
সর্প বাহির হৈয়ে। বাদশার বাঁসস্থলে উপস্থিত গিয়ে ॥ তাহা 

দেখি হাতেম গোঁপনেতে রহিল । বাদশার শয়ন গৃহে সর্প পশিল।। 
যেখানে পালক্রোপরে বাদশার শয়ন। তথ! আঁসি ফণিবর উপবিষ্ট 
হন।। বাঁদশাঁর পদদ্ধয় করিয়। দংশন । পুনঃ সেইপরে আমি হয় 
উপবেশন ||. তথ! হৈতে ফণিবর বিদায় হইল। . তাহার পশ্চাতে 
হাতেম গোপনে চলিল-)॥ উজির ভবনে ফণি গ্রবেশ করিল। যথায় 

উজির বর শয়নেতে ছিল || 'বাঁদশার উজিরকে করিল দংশন। পুনঃ 
তথ] হইতে করিল পলায়ন।। পুনঃ আসি.সেই সর্প কুপ মধ্যে রহে। 
নিজ মনেং:হাঁতেম তখন কহে॥। অন্তঃপুরে ফণি কারে দংশন করিল | 

তাহার নিশ্চিত হাতেম করিতে .নারিল।। এইরূপে হাতেম করেন 
অন্থনান। তদন্তরে যামিনী হইল অবসাঁন॥। প্রভাঁতেতে উচ্চরৰ 

নগর ভিতর | ধাঁদশ! উজির মৈল জাঁনিল খবর || এক রাত্রে মৈল 

যদি বাদশ!| উজির । প্রজাদি গণ শোঁকে হইল অস্থির ॥॥ চিতীকুণ্ড 
সাঁজাইয়া বাদশায় রাঁখিল। বাদশার অঙ্গজে সে তক্তে বসাইল ॥ 

পুনং সেই সর্প যে কুপকুঞ্ হইতে । বহির্গত হয়ে;যাঁয় ময়দান পথে ॥ 

চলিল হাঁতেমতাঁই সর্পের পশ্চাতে । দেখিব পুনঃ সর্প এষায় কোন 
পথে ।॥। সঘস্ত দিবস সর্প চলে পথোপরে । আসি উপাস্থিত এক দীর্ঘ 
সরোঁবরে।। তাজিয়! ফণিদেহ সেই ব্যাত্র হইল। অতি ভয়ানক মূত্তি 
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হাতেম দেখিল | সেই সরৌবরে লেক জল অন্বেষণে। উপস্থিত হিল 
আদি সরসির স্থানে ॥। এক নব যুবরাজ তদন্তরে আইল। ক্রোধিত 
হইয়া ব্যান তাহারে ধরিল॥॥ তরুতলে সেই জলে করেন আহার । 
দেখে হাতেম অতি ভয়ানক ব্ণাপার ॥ আর যত লোক ছিল কৈল 
পলাঁয়ন। ব্যাত্র রূপ ত্যজি সর্প কন্যা রূপ হন।। পরম] সুন্দা 
কনা] অতি মনোহর । কন্যা হেরিলে মোহ যাঁ় পরি4র || মুনি মনো - 
হর! কনা! পরম বূপমী। লাবণা সুবর্ণ জিনি বালিকা ষোড়শী ॥ 
অলঙ্কারে ভূষিত অঙ্গ পরম যুবতি। আকৃতি প্রকৃতি ভার যেন 
ভগবতী || বর্ষিন সে পথ প্রান্তে মহ মায়! করি ।,বিদেশী নর দেহে 
আইল তদপরি || আঁর এক সদাঁগর করিয়া সফর। প্রত্যাগননে, 
ফাইতে ছিল নিজঘর || তথায় আসি উপস্থিত হৈল সদাগর। মায়] 
করি কাঁদে কন্যা হইয়ে কাতর || পরম সুন্দরি কন্যা কাতর জীবন । 
সদাগর বলে কনা কান্দ কি কাঁরণ।| কি.বিপদ স্ঘটন কহ 
. দেখি শুনি। একাকী তরু মূলে কেন সীমন্তিনী | কন্যা বলে মম 
ঘুঃংখ করহ শবণ। আঁদার দুঃখে প্রস্তর বিদারিত হন ॥॥ পিতা মাও! 
কুঞ্জ হৈতে মম প্রাণেশ্বর ॥ আমায় লইয়ে যাইতে ছিল নিজ ঘর | মন 
ডুরাদৃষ্ট ক্রমে এই ময়দানে । গতিকে গ্রামিল ব্যান্্র যাই কোন খানে 11 
শ্বশুর মালয় কোঁথ তাহ! নাহি জানি। ছুংখার্ণবে নিম হইন্ু পাত- 
কিনী || পিত্রালয়ে প্রত্াগমন করিব কেমনে । কার সহ যাঁব অমি 
ভাবি তাই মনে ॥| পথস্থ হৈতে একি বিপদ সংঘটন। কি রূপে রঙ 
পায় না জানি কারণ পতি বিনে কেমনে সতীর প্রাণ ধাচ। 
কুল শীল ত্যজি বল যাই কার কাছে সদাঁগর বলে পুনঃ কর ম্বযশ্মব 
ইচ্ছা! মতি হও যদি চন ঘন ঘর || কন] কহে ন্তয়স্বরে মোগা হও মদি। 
মম পাশে সভা এক কর সত্যবাদী ।। মম পাশে এই সত্য কর নির- 
পণ। মম বিনে না হেরিবে অন্যের বদন | দ্বিতীয় রদগি "আর 
করিতে নারিবে ৷ আদায় একা লয়ে গহকার্ধা সারিবে || রসীক রন 
সেজনপায়ে স্বীকার । কন্যা সহ করিল পভি্ব অধিকার ॥ তথ 
ইহতে ভ্রিদিবস অন্ত করি যায় । পথয়াঝে দাঁয়া করি কহেন ভীহায় ॥। 
কন্য| বলে ত্রিদিবস না) করি আহার । ক্ষুধায় তাঁপিত পদ নাহি চকে 
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আর)। চলিতে ন1 পারি আমি ক্ষুধায় কাতর । কি করি উপায় বল 
ওহে গুরণাঁকর।। এ গীপাসক আঁশকে কর বারিদান। ক্ষুধায় কাতর 
অতি ন! হবাচে পরীণ ॥॥ নিজ সহৌদরে বলে রসিক স্মুজন। তুমি থাক 
যাই আমি বারি অন্ববেষণ।॥ ষতর্ক থাঁকিবে তুমি কন্যার নিকটে । 
কৌনমতে নহে যেন পতিত শঙ্কটে ॥ ইহা বলি কনিষ্ঠ সহদর প্রতি । 
'বাঁরি অন্বেষণে সেই করিলেন গতি | কিছু দুর গেল যদিসে পুরুষ 
বর। ভাঁর কনিষ্ঠফে কন্যা] করেণ উত্তর ॥॥ তব হেতু ছল করি জল 
আনিবারে। পাঁঠাইলাম তৌমার জ্যেষ্ঠ সহৌদরে || তব হেতু মম মন 
সদ] উচাঁটন। পথ মধ্যে কর ভুমি আমায় গ্রহণ || কনিষ্ঠ বলে 
ফি কথা কহিলে আমায় । শ্রবণ রোধ করি পুনঃ কহেন কন্যায় |) 
জ্যেষ্ঠ সহৌদরেক্ব ভা তুমি হও। প্রস্থতি সমান তুমি অন্য ভিন্ন নও ॥॥ 
কন্যা ধলে তুমি ঘ্দি না কর হেন কাজ । জ্োক্ট অভিমুখে তুমি পাবে 
বন্ছু লাজ ।। ইহা বলি কন্যা সেই ছল প্রকাশিয়ে। ধুলায় পতিত হয় 
মঙ্ছণীগত হয়ে ॥ এলিত কুগ্ডল কেশ গলিত বসন। তুগত হইয়ে 
সন্যা করেন রোদন || হেনকাঁলে বারি লক্বে জে ঘে আইল । কনা! 
গ্বাছবগত দেখি কহিতে লাগিল ।) কহ ক্ষন, কি জন্যেতে খরায় 
গতিত। এলিত বাঁস ভূষণ চিকুর লজিত।। কন্যা বলে তোমার 
কনিষ্ঠ সহোদর । পতি অধিকারে প্রস্তুত আমার উপর একাকী, 
পাইয়ে আশায় পথাক্রম। কুকার্য্য সাধন হেতু কৈল বলাক্রম1। তুমি 
যেই আইলে তেই রক্ষা হইল। নহে কুল শ্রীল মম সব গিয়ে ছিল।। 
স্ট্ণেদির নহে তব দুষ্ট অভাজন | এখনি করে ছিল মম সতীত্ব হরণ || 
কনার কথ। শুনে জোষ্ঠ সদাগর। অস্ত্রাঘাত করে তার মন্তক উপর || 
হই সঙ্হোদরে মহ সণর বাঁজিল। দুজনে রণ করি ছুজনিই মরিল || 
ধনজীন তরী নৌকা কোথা সব গেল। পুন .সপ হৈল কন) হ!তেম 
দেখিল।। চলিল কাল সর্প গৃহস্থ আত্রামে | হাঁঞ্টেম তার সহ চলেন 
জামে২॥। গৃহস্থ আশ্রমিক হত দেখি তাহায়। বল ক্রম করি সপে 
এরিষারে যাক ॥॥ ময়দানে পতিত করি সর্পে নাশিব | .পুন মর্প প্রভা।- 
শষন করিতে না দিব সর্পে উপবেশন মধে করিল গালিয়। ॥ পদা- 
শা হয়ে সর্প পদ প্রকাশিয়া। 1 পদাথাত দ্ডীর্ষাতে নঁশে "বন | 
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কত লোক মার গেল ময়দান উপর ॥| অসম্ভব দেখেন 'হাঁতেগ গুণাঁফর 
তথা হৈতে ধাবমান হৈল ফণিবর ॥॥ চলিল হাঁতেমতাই তাঁহার পম্ঠাতে 
দেখিব এ কোনকার্ধট সাধে কৌঁন মতে ।। কিছ পথান্ত হয়ে সেই 
ফণিবর। মাঁয়া করি ধরে পুন নব কলেবব্ন।। অতি প্রাচিন হইল 
ভ্খিতে ভয়ানক | মনে তাবে তাহা হাঁতেদ তাক 1 স্ুশ্থির গ্রমনে 
যাগ হাতেম তখন? প্রিপ্বাঁকয বলে গুন স্থাবির কারণ )। ক্ষনেক দণ্ডায় 
মান হও হে স্থবির । মম নিবেদন কিছু শুনহ স্ুধির || দণ্ডায়মান 
দ্ধ হয়ে কহে হাঞ্জেমেরে। কিকথা কছিবে বন কহ ততপরে।) 
হাতেম কহে প্রার্ঠন কহ বিবরণ। প্রথমে কৈলে তুমি বিছধে ূুপ 
খারণ ॥ দ্বিতীয়ে সর্প হয়ে বাঁদশাঁয় দংশিলে। ব্যাত্ত্র কূপে সরোবরে 
মন্গুষা খাইলে | হই যে প্রকৃতি দেহ পুরুষ নাঁশিলে। মহ হয়ে কত 
লোঁকে হানি কৈলে || তগবামের প্রতি ভয় নাহিফ তোদার। বারে 
জীবের হাঁনি কর বছুত্র ॥| বৃদ্ধ বলে এত কথায় নাহি প্রয়োজন । যাও 
নিজ কাধ) করিতে মান | হাতেম কহেন কহ শুনি মহাঁশয়। শুনি 
ইচ্ছা করি শুনাতে আতঙ্ঞা হয় |। বৃদ্ধ বলে নিজ কার্ধা করি যে সাধন | ক 
হিলে কি হবে তোমায় সে বিবরণ || বধ কৈন্ু জীব ভগবানের আজায় ॥ 
সেতদপ্ত কেন আদি কহিব তোমায় ।। যেরূপ ধারণ করেনক্টসতগবান 1'সেই 
রূপে ধরি যেরূপে আঁজ্ঞা দেন ।। নাশিতে আজ্ঞা দিলে সেইরূপে নাশি 
যেরূপে যাহার মৃত্যু জন্ম ক্ষেত্রে আনি ।। হাতেম কহেন সব জানেন 
আপনি । মম মৃতুর কিরূপেতে হণে কহ শুনি ॥ তব নাক্ষেত লাভ আর 
কবে হবে | সে সমস্ত বিবরণআমাকে কহিবে || বৃদ্ধ বলে বহু আজ হইল 
তোমার। ভোম] হইতে হবে কত লোকের উপকার || তব মৃত্যু যে দিনে 
হইবে মংঘটন। তাহার নিয়ম কিছু করহ শ্রবণ || নাসায় রুখির প 
ভিত হবে যে দিন তব মৃত্যু সংঘটন হবে সেই দিন || ইহা শুনি তখন 
হাতেন গুণাকর । নিজ মৃত্ু শুনি খেদ করে বছুতর।। অধোঁবদনে ছিল 
হাতেন পুথ্যবান। চেয়ে দেখে সেই বৃদ্ধ হৈল অন্তর্ধযান || কবি দাস 
সরকার বলে হাঁয় হার | ভগবানের লীলা কিছু বুঝা নাহি ঘায়।। সে 
অলিতোপর ঘদি অন্তর্ধনন হৈল । কুকাঁপ নগরে তবে হাতেম চলিল )) 
কত দিদ চলেন যে পথস্থ হইয়া) কাল রঙ্গ ভূমি পায় অভিগুখে শিয়! 
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দিব অবসাঁনে যামিনীর আগমন । ময়দাঁনে হাতেম রহে করে নিকে 
তন॥ হাতেমের জঙ্গাম্বাণ সর্প যে পাইল। আসিয়া সমস্ত সর্প 
হাতেমে ঘেরিল || চক্র ধরি দংশন করেন ভূমিপর। ঘন ঘন পুজ্ছ 
নাড়ে যত ফণীবর || জেনের আন! ছিল হাীতেমের করে। সেই ভয়ে 
হাতেমে দংশন নাহি করে।। ভূমিপরে সেই আসা উপবিষ্ট করি। 
হাতেম রহিল তথ] সর্প ছিদ্র ধরি ।॥ যাশিনীর অবসান কালে উষা 
হৈল। ফণীবর স্ব স্ম স্থানে প্রস্থান করিল। হাতেম চলেন পুনঃ 
ময়দানে ময়দানে। উপস্থিত হইল ধবল ধরাঁসনে ॥ শুকরবর্ 
ভূমে শুরু ফণী তাঁহাঁয়। হাতেমের শব্দ শুনি খত ফণী খাঁয়। দুর 
হৈত্ে বিক্রম করে চক্র ধরিয়ে । নিকটে নাহিক আলে সে আসার 
ভয়ে ॥ তথ হইতে চলে হাঁতেম গুগাকর। পুনঃ মনে কৈল যেতে 
ময়দনোৌপর || পথে পথে কত দিন প্রত হয়ে যায়। পুনঃ সে ময়- 
দানে হৈল উপবিষ্ট তাঁয়।। ঘেরিল সমস্ত সর্প হাঁতেমে আ+সিয়!? 
আদার ভয়েতে তাঁরা রহে সঁডাইয়া || শুক্লবর্ণ সর্প সব করেন 
বিক্রম । ভগবাঁনে ল্মরণ যে করেন হাতেম।। তথা হইতে হাঁতেন্ন 
বিশাল গমনে । আসি উপস্থিত সে জুবর্ণ ময়দানে ॥ সেই ময়দীনে 
দেখে হিঙ্গ,ল বরণ । উত্তাঁপনে তাঁহে যেন তীক্ষ হুতাঁসন || কি হতে 
কেমনে যাঁব সর্প অতিমুখে । উত্তাপনে ভূমিপরে পদ নাহি রাঁখে | 
যা আছে,অদ্ৃষ্টে হইবে সংঘটন। সর্পের সন্ুথে যাব ভাবি নারায়ণ । 
এই রূপে সাহস করি হাঁতেন যাঁয়। তৃষিভাঁয় ত্রামিত হয়ে শাসীত 
তাঁয়। সেস্থান দুর্গম অতি অতি ভয়ঙ্কর । 'অশক্ক হইয়! পড়ে ধরা- 
তলোঁপর ॥॥ মনে ভাবি এই স্থানে প্রাণদণ্ড হৈলে। মরিনে জাশক্ত 
জন মম আঁশা ছলে ॥ সাগরে নাশ যদি করে ভগবান । পরচেখকে 
দণ্ড কত নাহিক এড়।ন || এতেক ভাবনা করে পড়ি ধরাসনে | হেন- 
কাঁলে আঁইল এক অসিত জনে || প্রাচীন বলে শুন হাতেম সুভাজন । 
ভূুতলে পতিত তুমি কিসের কাঁরণ।। নিজ অভিমুখে বাগ্ধ মোহর" 
আঁপনাঁর । ফণীর উত্তাঁপন যে নাঁথাঁকিবে আর) হাতেম বনে 
মোহরা আপনার মুখে । উত্ত।পন হরণ করিল অতি দুখে | হা 
কছেন কহ শুনি বিবরণ। -এ স্থানেতে উত্তাপন এক্ধ কি ক1ঙণ ॥| 
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প্রা্ীন বলে জাননা উত্তাপন কিসের । প্রজ্ঞলিত ময়দাঁন সর্পের 
বিষের || হিঙ্গ,ল রক্ত সর্প যত থাকে এই দেশে। ময়দাঁন উত্তাপিত 
সেই সব বিষে || এতৈক শুনিয়া হাঁতেম বিদায় হৈল। মোহরার 
গুণে তাই হাভেম খঁচিল।। যখন উপস্থিত হৈল ময়দাঁনেতে। পুনঃ 
উত্তাপিত হয় দেখিতে দেখিতে || হাঁতেম কহে বুঝি সর্প আইল। 
পুনঃ উত্তাঁপম কেন দেহেতে ঘটল ॥। চতুষ্পার্শে হাতেম করেন নিরী- 
ক্ষণ। মন্থষ্য সেতু পাইল ফণীগণ || সর্পকুঞ্টোপরিতাঁে উপবিষ্ট 
হয়ে। তয়ঙ্কর মৃত্তি ধরে বিক্রম করিয়ে || নিশ্বাসের উত্তাপন লাগিল 
গগণে। উপস্থিত হেন সর্প হাতেম যে স্থানে ॥। প্রস্তরের তক্ত যের্ন 
অজাগর মুড। চক্র দর্শন মাত্র নরের প্রীদণ্ড।॥ নাঁসিকাঁর দ্বার 
যেন পোঁল অভিপ্রায় । তাহার নিশ্বাসে কত ব্যাপ্ব মারঠযায়।। আর 
কত সপ এল দেখে নানাঁরঙ্গ | হাতেমের প্রাণ কম্প দেখিয়া ভুজঙ্গ | 
সরকার বলে যারে রাখে ভগবাঁন। কার সাধ্য শত্রু হয়ে বধে তার 
প্রাণ ।। 
পয়ার | 

হাতেম জেনের আশা ভূমেতে রোপিয়া। আসার অধঃদেশেতে 
রহিল বসিয়া) আপার অনতিদুরে থাকি কণীগণ। হাতেমে কর।য় 
ভয়ানক দরশন || রজনী প্রভাত কালে হাতেম তখন | জেনের আসার 
পানে কয়ে নিরীক্ষণ ॥। আদার ভরসা শীত্র হাতেমের মনে। ফণী 
হৈতে রক্ষা পায় যে আসার গুণে।॥ ফণী শক্তি হরণ করিল সে 
আশাতে। হাতেদ রক্ষা পায় সে আসার জোঁরেতে || মন দিয়া শুন 
সেই মোহরাঁর গুণ। মোহরাঁর গুণে হাতিমের এত গুণ । সেই যে 
আসা মোহর] থাঁকে যার কাছে। তাঁহার প্রতীপে অন্ধ খগ্জন ধাচে ।। 
অমরে সমরে সেই করে পরাজয় | বাঁসব ৰাঁসর হরে কহিন্থ নিশ্চয় || 
কত দিবস হাতেম হৈয়া পথান্তর । উপস্থিত হৈল আসি যাদুর 
সহর || সদাগর যেখাঁনেতে বলিয়া আঁছেন। ভাঁর পার্খে আছে 
সেই আসক সুজন ॥। তথাঁকারে হাতেম থে উপস্থিত হৈল | হাতেমে 
হেরিয়া সেই কান্দিতে লাগিল || প্রবোঁধ বাক্য হাতেন তাহে সস্তো- 
ফিল। মোহরা তাহার করে অর্পণ করিল || প্রেছিল্লিকা প্রনিদ্ধ 
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করিল ভগবাঁন। মোহর] লইয়া ঘ1ও বাঁদসা বিদ্যমান || মোঁহরা 
পায়! সেই আনন্দিত মনে । চলিল মোহর লয়ে বাদশা বিদ্যমানে || 
মোঁহরাঁর উপদেশ হাঁতেষ কহিল। যে রূপে য়েদেশে সেই মহরণ 
পাইল।| বাঁদশ।র অভিমুখে মোহর] ধরিল। দেখিয়া বাদশা তাহ! 
আনন্দিত হল ॥| প্রণাম করিরা কহে আসক স্গুজন। সমস্ত সেই 
মৌহরার যে বিবরণ || বাঁদশ] বলে পরুীক্ষ। করিয়া দে1হর] | প্রতাক্ষ 
উজ্জ্বল যে রজত মনোহ্র1।| পরীক্ষা করিয়] দেখে মোহর তখন! 
মনোহরা মোহর] সত্য নহে প্রতারণ || বাঁদশ] বলেন শুন সাঁধু মহা- 
জন। তৃতীয় প্রেহিল্লিক! মম কর পুরণ। লৌহের কড়ায় বত করিয়া 
দাহন। তছুপরে উপবিষ্ট হুইবে সুজন || পুনঃ আঁমিবে অগ্নাততপ্ত 
ঘুত হইতে । তবেত পাঁইবে কন্যা ধিবাহ করিতে ।॥ জানা যাবে 
তোমার মাহাত্ম প্রেহিলিকা । অথমত্তপ্র স্বৃতে তুমি বদি পাঁও রক্ষা ॥। 
তৃতীয় প্রেহিল্লিক! আসি হাঁতেমে কহিল। নিজ দাঁসে আদেশিয়। 
উদ্যোগ করিল ।। লোঁহের কড়া অগ্নি মধ্যে স্থাপন করি। বিংশতি 
মন ফ্বৃত দিলেন তদুপরি ॥॥ সপ্তম দিবস কড়ী অগ্নিতে রাখিল। অগ্দি 
পরিভাঁগে ঘুত অগ্মিবৎ হৈল | তৃগস্তরে সেই জন হাতেম সঙ্গেতে। 
উপস্থিত হৈল আসি বাঁদশার কাঁছেতে ॥ হাঁতেম দিলেন যে মোহর! 
আপনার। মোহর] মুখে দিয়া চল পুনব্বার ॥। ঘ্বৃতের কড়া দর্শনে 
কম্পিত না হবে। মোহর! হইতে তুমি অবশা হীচিবে || শীতল 
হইবে স্বত অগ্নি হবে জল । যোহর গুণ এই কহিম্থ সকল। হিগ- 
লিত চিত্তে তাঁছে উপবিষ্ট হবে। শ্রান করি সেই ম্বৃতে পুনঃ যে 
আনবে ॥॥ তপ্ত তে স্নান আদি করিয়া তর্গণ। কড়াপরিভাগে 
হৈতে কর প্রভ্যাগমন | এই শিক্ষা দিয়া যে হাঁতেম গুণাঁকর | বাঁদ- 
শার অভিমুখে গেলেন তৎপর ॥॥ তগ্ঁ স্বত মধ্যে যায় সেই স্ুভাঁজন। 
স্নান পুজা করে ভাহে আনন্দিত্ত মন।। ফ্বত হইতে প্রতাগম আঁসক 
করিল। চিন্তার সাঁগরে বাদশা নিষগ্র হৈল।। ভাহা দেখি 
বাদশার বিষাঁদিত মন। প্রেহিল্িকা' প্রসিদ্ধ করিল সেই 
জন।॥। প্রতারণা হেতু বাঁদশ1 মনে চিন্তিল। ইহাঁকে নাদিবে কনা 
হাতেম জানিল |॥ উচ্চৈঃস্যরে ডাঁকি বলে হাঁতেম গুণাকর | প্রেহি- 
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প্লিক! প্রসিদ্ধ হৈল কর স্বয়স্বর || তৎপর কন) আনি এই সভাঁভলে। 
বরধনল্য দিল কন্যা সদাঁগর গলে ॥ আপনার বাক্য তুমি কর্‌হ 
পালন। ধর্মাপথে কর না হে কন্টক রোপণ।। বছ পরিশ্রম কৈল 
এই মহাঁজন। তবস্তৃতীয় প্রেহিল্লি। নিদ্ধ কাঁরণ।| বাঁদশাঁর মন ছিল 
হাতেমের প্রতি । হাঁতেমে সপীপে কনা বাঁদশা স্মৃতি || লক্ষ্দিত 
হয়ে বাঁদশ! হাতেমের কথায় । সদাগরেরে জামাতা কোলেতে বসায় 
দাঁস দানী আদেশিকী বাদশা তখন | ততক্ষণাৎ করিল বিবাহের 
আঁয়োঁজন ॥| নিয়ম মত কন্যা আনিয়া! নভাঁতলে। বরমাল্য দিল 
কনা। সেই জনাঁর গলে ॥| কনার করে ধরে বাঁদশ| তখন। সে 
নার করে করে কন্যা সমর্পণ ।| বাঁদশা বলেন শুন জামাতা কারণ। 
একটিও নাহিক যে আদার নন্দন || পুক্রবৎ হয়ে থাক আমার জালয় । 
বাঁদমাই কর এই সিংহাসন লও || ইহা! শুনি সেই জন তথায় রহিল। 
তদন্তরে হাতেমতাই বিদাঁয় হৈল।| সদাগর স্থানে হাঁতেম কহে তখন। 
প্রাণ পণে করিন্থ তব কা্ধ্য সাঁধন।| কন্যা সহ সুখে ভুমি কর বাদসাই 
এক্ষণে বিদায় আমি হই তব ঠাঁই মোহর! দেও আমি পরীর 
দেশে যাই | ইহা বলি বিদায় হৈল হাঁতেমতাঁই || পথন্থ হইয়া যে 
হাতেম গুণাকর। উপস্থিত হৈল এক পর্বত উপর । হাতেশ তাবেন 
কারে জিজ্জাসি কারণ । কোন দেশে আইন্থ না জানি বিবরণ ।। 
পরীর দল এক সেই পরতে থাকিয়া! | অন্তর্ধান হয়ে গেল দেখিল 
গহিন] || পরী অন্বেষণে হাতেম কৈল গমন। অভিমুখে কুপ এক 
করে দরশন ॥। শুক্র প্রস্তরের এক সিড়ি আছে তাঁয়।। দেখিয়া হাতেম 
তাই পুলকিত কাঁয়॥ শিডি পরে হাতেম উপবেশন হৈতে। নাহি পারে 
সিড়ি পরে দ্বিপাঁদ রাখিতে ॥ হস্ত পসারিয়! ধরে হীতেম তখন। 
বছ কন্টে কৈল সেই সিডিতে আরোহণ ।| দিবা অবসাঁন হৈল নিশি 
হথাকালে। হাঁতেমতাই উপশ্থিত হইল পাতাঁলে।। পাতীলম্ক 
হয়ে হাতেম চতুর্দিগে চায় । কোসাদ] ময়দান তথা দেখিবারে পায় ।। 
জানন্দার্ণবে হাডেম করিয়া প্রবেশ । ধাবমান হৈল পরীর করিতে 
উদ্দেশ (| কত দুরীভাঁব তাঁই দেখেন তখন। মনোহর গৃহ এক ইষ্টকে 
গ্রঠন। মন্দুয্যের শোভ] পু টি দেখিতে সুন'র ।ভাঁই ভাবে এই হবে পরী 


5৪৪ হাঁতেমভাই | 


নগর || নগরাঁভি মুখে এক উত্তম উদ্যান। ফলে ফুলে প্রফুলিত দেখে 
বিদামাঁন || লেই উদ্যান মধ্যে পরী সব ছিল। হাঁতেমে সুদৃষ্টা করি 
সকলে দেখিল ॥॥ দেখিয়া] মনুষ্য জাতি যত পরীগণ | হাঁতেমের পার্ব- 
দেশে উপস্থিত হন ।। হাঁতেমুপ্রতি জিন্ঞাসে পরীগণে | কে তুমি মন্ুষা 
জাতী আইলে কেমনে ॥| সত্য কহ প্রতারণা করণা২। পরী পুরে এলে 
কেন বলনা২ || হাতেম কহেন আনিলেন তগবাঁন। সর্ব্ব দেহে হয় 
যাহার বিরাজমান | পুনম্চ কহেন পরী হাঁতেম ংগাঁচর। কিরূপে আঁ- 
ইলে তুমি পাতীল ভিতর || হাঁতেম কহে তবে পম্চাৎগাঁধী হয়ে। 
পা1তীলস্থ হইন্ু সিড়ি আরোহিয়ে | কহ শুনি এই কাঁর উদ্যান মনোঁ- 
হর। ফলে ফুলে প্রফুলিত পরম সুন্দর || পরী বলে আলগুণ পরীর 
| উদ্যান। উদ্যান রক্ষক হই কর প্রবিধান ॥ ফলে ফুলে প্রফুল্লিত হইল 
উদ্যান। যাহাঁতে গিয়াছিষু বাদশা! বিদ্যমান ।। ছুই দিবসে পরী 
আসিবে উদাঁনে। কিরূপে গোপনে ভোমাঁয় রাখি এখানে | তব রূপ 
হেরিয়) তুলেছে দ্বিনয়ন। কেমনে পরীর হস্তে করিব অর্পণ ॥ 
তোমায় হেরিলে পরী ক্রোধিত হইবে । বধিতে তোঁমার প্রাণ পরী 
আচ্ছা দিবে || পরী আজ্ঞার তোমায় লয়ে স্ুভাঁজন। কেমনে করিব 
তব মস্তক ছেদন || হাতেম কহেন কেন ভয় কর তুমি। আঁলগুণ পরীন্র 
কাঁছে এসেছি আমি || মম প্রাণ দণ্ড পরী করিতে নীরিবে । ভগবান 
রাখে যারে পরী কি করিবে ॥| পরী বলেন কি কার্ধয করিতে সাঁধন। 
পরীর উদাঁনে হৈল তব আঁগমন ॥| হাঁতেম কহেন পরী শুন বিবরণ। 
আইন্ু পরীর কাঁছে যাহার কাঁরণ।। আশাঁপথ আঁশা করে আছে নির- 
খিয়া | বন্ছ দিন হইল পুনঃ ন] যাৰ ফিরিয়! || আঁলগুণ পরী,সহ আছে 
বিবরণ। ঘাঁতন! নাশক হেতু সমস্ত কারণ ॥॥ পরীগণ বলে শুন হাঁতেম 
স্থজন। আলণ পরী উদ্যানে আসিবে যখন। বন্ধন করিয়া যে তোমার 
করপুটে । লইয়া! যাঁৰ আলগুণ পরীর নিকটে || হাঁতেন কর্ইেন আমি 
পাইন্থু স্বীকাঁর। অবজ্ঞা ন] করিব যে তর অঙ্গিকাঁর | ইহা শুনি পরী 
তারে রাঁখিল গোঁপনে। ছুই দিবস গতে পরী আইল উদ্যানে ॥ সমস্ত 
রক্ষকগণ উপস্থিত হৈল । রজত আঁসন আনি বাঁদশীকে দিল ॥| বাদশা ই 
তক্তোপরে উপবেশন হৈল। পাশ্বদেশে দৃতগণ চাঁমর ঢুলাইল |। 
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শিরোদেশেতে ছত্র করিলেন ধারণ | উদ্বাঁন প্রহরি আসি করে নিবে- 
দনূ (| কর যৌড়ে কহে দুত শুন বিবরণ। উদ্যানে এসেছে মন্ষ্য একজন 
আজ্ঞা হয় অভিম্থখে আনি সেই নরে। তিন দিন রাখিয়াছি কারাধত 
করে ॥॥ মনুষ্যরে ,নাঁম শুনি কহেন তখন। সেজনের কথা তাঁর হইল 
ন্মরণ।| এক মন্থুষোর প্রাতি করি'অঙ্গিকাঁর। সেই বা আইল এই উ- 
দানে আমার ॥॥ কল্য আঁসিব বলে এসেছি বছ দিন। সেইজন হয়ে 
আশার অধিন ॥। ইহা! ভাবি আলগুণ পরী কহেন তখন । আন তারে 
অভিমুখে দেখিব কেমন ॥ পাইয়! পরীর আজ্ঞা যত দুতগণ। হাঁতেমে 
লইয়1 গেল করিয়] বন্ধন || হাঁতেম লাঁবণা পরী করি দরশন। পূর্বের 
আশাঁতে পরী তুলিল তখন ॥ বিগলিত চিত্তে পরী কহেন তখন । 
শীপ্ব কর ইহার বন্ধন মোচন ॥| পদ প্রক্ষালন কর স্ুশীতল জলে । 
চাঁমর ব্যজন কর পরী সহদলে ॥| সমাঁদরে লইয়া যতেক পরীণণে । 
বন্ধন খুলিয়। বসায় রজত আসনে || পরী আঁঙ্ঞায় করিলেন বন্ধন মোচন 
রজত আসনোঁপরে বসায় তখন ॥। হাঁতেমে জিজ্ঞাসা! পরী করেন তখন 
কি নাম ধর বল কোথায় নিকেতন || কি কার্য; সাধনে আইলে এ উ- 
দানে । সমস্ত বিবরণ কহ শুনিৰ শ্রৰণে || পরী পুরে কি হেতু আইলে 
বল শুনি । অখ্যাতি বাখিলে বান্ধা গেলে গুণমণি || আলগুণ পরীর 
রূপ করি দরশন | অবাক হাতেম হৈল না সরে বচন ॥| জবাবে অশক্ত 
হইয়া] সে হাঁতেম। পরীসহ কথা নাহি কয় কোন ক্রেম | আলগুণ পুরী 
মনে ভাবেন তখন। কামিনী কৃহকে পতিত হইল এজন || প্রম রসতাঁষে 
পরী কহে পুনব্বার | কি শরে পড়ে বাক্য সরে নাঁছি তোমার ।। হাতেম 
কহেন পুনঃ যুড়ি ছুই কর। হাঁতেম আমার নাম ইমনেতে ঘর । শুনি, 
যে আলগুণ পরী হাঁতেমের নাম । তক্োঁপরে বসাইল করিয়! গ্রণাঁম ।। 
তুমি মহাঞ্চণবান অতি সুভীজন। পরী সুখে তব গুণ করেছি শ্রবণ || 
যশঃকিত্ভি সজীবতি হইল তোমাঁর | বাঁদশাই ত্যজি কর পরের 
উপকার ।॥ কহত মনের কথ] করিব শ্রাবণ। কি হেতু পরী পুরে কৈলে 

আগমন।। কহে দীস সরকার কুষ্খ পরাৎ্পর। ধন/াং তুমি ছে, 
হাতেম গুণাকর || 

(১৩) 
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ত্রিপদী । হাতেম কহেন পরী, শুন নিবেদন করি+ মনোথত যত 
বিবরণ। কাতর মণিরস্যামীী, তাঁর কাঁছে যাঁই আমি, শুনহ সে সম্ন্ত 
কারণ ।॥॥ হাঁদির ময়দানে যথা» যাইব যে আমি তথাঃ তাঁর কার্ধ্য 
করিতে সারন | যাইতে তাহার স্থানে এক জন এক স্থানে» সঘনেতে 
করয় রোঁদন || আসাঁদিয়ে গেল পরী, নিজ প্রাণ পরিহরিঃ 
আশ| পথ করি নিরীক্ষণ । কল্য আঁমিব বলে গেল, অদ্যাবধি নাঁহি 
এল» বহুদিন হইল পতন || বক্ষে করে করাঘাঁত, দ্রিনগ্রনে অশ্রু পাত, 
হায়ং ঝরে সেই জন। শুনে তার পরিহার, নিকটে গেলাম তাঁর, 
শুপাইতে সব বিবরণ || সমস্ত কহিচ্থ তাঁয়, কেন কর হায়» কি ধন 
হার] হৈল তোঁমার। সেজন কান্দীয়া কহে, কহিবাঁর কথা নহে» 
তোঁমারে কি কহিৰ তাহার ॥| তুমি হে মনুষ্য জাতি, কি কহিৰ সে 
'াঁরতি, কহিলে তোমায় কি হইবে। আঁথ্ণ নামেতে পরী, আসা- 
নিয়ে গেছে পরী, তুমি তারে কোথায় পাইবে ।| সপ্তন দিবসে পরী, 
আসি বলে গেছে পরী, সপ্তম বতসর হইল। আঁশাঁপথ নিরক্ষিয়ে, 
এস্থানে আছি বসিয়ে, অদ্যাবধি পরী না আইল”। এইরূপে মেইজন, 
কহিলেন বিবরণ, তাঁর ছুঃখ কতেক বর্ণিব । তাঁহাঁরে সদয় হয়ে, প্রাণ 
রাখ দেখ। দিয়ে, অধিক তোমাকে কি কহিব ॥॥ আশাপথে আশাধর, 
মেজনে উদ্ধার কর» আশাপথে করহ গমন। এই হেতু করি মানা, 
কত করনা২, আশীপথে ষণ্টক রোপণ | আশা না পুরালে তার» পাবে 
তার পুরস্কার» বাঁসব বাসরে তাঁর দও। আশা ভঙ্গে মহাপাপ, পাবে 
তাঁর মনস্তাঁপন প্রাপ্ত হবে নরকের কু || আঁশ] দিয়] এন তাঁরে, যাব 
আমি পরী পুরে১ পরী আনি মিলাব তোমায় ॥ মম বাঁকা রক্ষা কর, 
আশায় সেজন তাঁর, বাক্য সিদ্ধ করহ আমার || পরী বলে দৈবাঁধিন, 
হয়ে মনুষ্য অধিন, পড়ে ছিম্ছ তাহাঁর নয়নে । যাঁহবর হয়ে গেছে» 
যাবনা তাহার কাছে কেন কহ করুণ] বচনে || কহে সেই পরী কন্যা, 
কেন হে পরের জন্যা, পরে কর এত সমাদর । তোমার এ আকিঞ্চনে, 
যাই যদি তার"্থণানেঃ আদি যে থাকিব সতন্তর ॥ শয়ন আশনে তাঁর, 
নাহি যাৰ পুনর্ধ্বার» এই সত্য কৈন্ু অঙ্গিকার । কহিলাম এই সত্য, 
শুণ হে তাহাহ তত্তবঃ অঙ্গিকার এই যে আমার।| একথা হনে হাতেমঃ 
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বাজি নহে কোন ক্রম, তথা হৈতে হাতেম উঠিল। মনেতে বিবাদ 
গুণি সে হাতেম গুণমণি+ আসি তরু মূলেতে বসিল || কি করিব হাঁয়১, 
ঘর্টিল বিষম দাঁয়, বিধি বুঝি মোরে বাঁম ইল | সেই জনার কারণে, 
হাতেম ভাবিয়! মনে, অন্ন জল সব তাগ কৈল || এক নিশী ম্বপনেতে, 
কহে তার শ্রবণেত্ত, শুন হে হাতেম গুণাঁকর। .এ যে পরীর কাঁরণ, 
চিন্তাকর অকারণ» শুন এক স্ুবুদ্ধি তাঁহার || পরী বস হবে যদি, 
চনহ তাহ।র বিধি, সে জনারে আঁন তৎপরে। পরী পাঠায়ে তথা, 
সেক্কনারে আন হেথা, কার্ধ্য সিদ্ধ হৈবে সন্বরে || সদত তোমার 
কণুছে, গুল্ল,ক মোহর আছে, বারি পরে করহ ঘর্ষণ । চিনিতে গিরি 
করি, যথীয় আন্তণ পরী, সেই জল করাঁও সেবন || পরী বস হরে তার» 
কহিলাম প্রতিকার» য|ছু বিনে পরী বন নহে । পাইয়ে সে উপদেশ, 
নিদ্রা করি অবশেষ, মনেং হাতেম যে কহে।। হাতেম নাহিক খায়, 
পরী শুনিবারে, পায়, হাতেম স্থানে পরী আইল । হাঁতেমেরে পরী 
কয়, শুনং মহাশয়, মনেতেকি বিশদ ঘটিপ ॥ আমার এ অধিকারে, 
কেন আছ অনাহারে» মম পরে হত/া যে তোনার। ক্ষু1 নিদ্র। পরি 
ত'ী, অভিপ্রায় যেন রোগী, কি কারণে করনা আহার || তাই কহে 
পরীজাদ মম কথ] শুন যদি, আহ।রাদি করি আমি তবে। এক পরী 
পাঠাইয়ে» সেজনেরে আন গিয়ে তবে সব হইবে প্রভাবে ॥॥ ভাহার 
মিলন হৈলে, মম অঙ্গিকার মিলে, মম অঙ্গিকার রক্ষা পায়। ইহা 
শুনি সেই পরী, পাঠাইল এক পরী, সেই জন আছেন ষণাম্ম॥॥ পরী 
আজ্ঞা পায়ে পরী, চলিলেন ত্বর1 করি, সেজন আছে যে ময়দানে। 
শীঘ্র পরী চলে যাঁও» পেজনে আনিয়| দাও, মম বাক্য কর প্রবিধান || 
যাইয়া! কহিবে তাঁরে, হাতেম ডাকে তোনারে, হইয়।ছে আজ্ঞা বাদ- 
শার। বাদশার আক্গ! পায়ে, চলিল পরী উড্ভিয়ে, তাঁর কাছে হৈ 
অগ্রসার।| তাহারে কহেন পরী, উঠং শীত্র করি, আতর ডাঁকেন 
তোঁঘায়। হাতেম তোনার তরে, বন বুঝাইল তারে» তথা তুবি চলহ 
দ্বরায়॥॥ সেজন শুনে কারণ, হয় আনন্দিত মন, তুরিতে করিল 
আগমন। যথা সে আগ্ুণ পরী, উপস্থিত তদুপরি, পরী হেরি মফল 
জীবন|| পরীর বদন হেরি, সেজন সে ধর! পরী পতিত হইলেন 
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তখন। আসিয়! আন্তণ পরী, তুলে তাঁর করে ধরি, বসাইল করিয়া 
যতন।। বারি আনি ন্ুশীতল» গাঁত্রে গোলাপ জল, সুযুতদে পালঙে 
বসায়। আন্তণ পরীর বাঁসে, বহুতর পরী এসে, নৃত্য করে কেহ গীত 
গায় || ৃতা গীতে বিশারদ» বাজে কত নহবত,» নানা বিধ যন্ত্র 
তক্্রসার। হাঁতেম প্রকাঁশে গুণ, বশ হেতু সে আন্তুণ, সরবত করিল 
মোহরায়।। কিঞ্চিত তাহাকে দিয়া, পরী অভিমুখ নিয়, খাঁও২ 
বলেন হাঁতেম | মহাঁদন্দ করি পরী, সরবত খাইল পরী, সেজনের 
প্রতি হৈল প্রেম || সেজনে'যতন করি, বসায় পরিজ পরী, প্রাণ মম 
দেখে সেজনারে। আঁশ্রণ পরীর তরে, হাঁতেম ইশারা করে, মিলন 
কারণ (েঁহাঁকারে || মিলন হইল যদি, ঘুচে গেল প্রতিবাদী, আশ্ত্ণ 
সহ হৈল গিলন। আনন্দ সাগরে তবে, নিমগ্ন হইল সবে, বিচ্ছেদাগি 
নিবিল এখন | হাঁতেমে পরী কহিল তব মনে এই ছিল, মন্তুষ্য 
মিলন তব হেতু । তোঁশায় যে ছলে বলে, সেজন তরিল বলে, পার 
হৈল বিচ্ছেদের সেতু।॥ বিবাহ নির্বাহ কথা, কহে পরী তাই যথা, 
চলহ উদ্যান পরিহরি | মাত পিতা আঁজ্ঞা লয়ে, বরণ করিব গিয়ে” 
চল সবে যথ! মম পুরী |) ইহা! বলিয়1'ভাঁহাঁয়, পিতা মাতা অগ্রে যাঁয়ঃ 
বিবাহের জানায় কারণ। শুনিয়| পরীর মুখে মাতা পিতা মহা সুখে, 
বিবাহের আজ্ঞা কৈল তখন।। জনক জননী তাঁর, হয়ে আনন্দ অপার, 
বিবাঁহের উদ্যোগ করে। দাঁস দাঁী আদেসীয়ে, কহে সব বিবরিয়ে+ 
কার্ধা সাধন করহ হৎপরে ॥ স্বজাঁতীয় নিয়মেতে, বিবাহ দেয় মেমতে, 
পরী সহ হুইল বিবাহ । কাঙ্গাল অতিত জনে, অর্থ করে বিতরণে 
কৈল পরে বিবাহ নির্বাহ || এই রূপেতে বিবাহ»করি এ কার্য 
নির্ব্বাহ, মন সুখে ছুজনাঁভে রহে। কিছুদিন পরী আগে, হাতেম 
বিদায় মাগে, সুস্থির বচনে তারে কহে ॥ 
পয়ার। 

পরী সহ সদাঁগরের হইল মিলন । হাঁতেম বিদায় প্রার্থনা! করে 
তখন ।। আমাকে বিদীয় ক্র আনন্দিত মনে। যাব আমি মণির- 
স্বামী আছেন যেখানে ।। কহেন আগ্গণ পরী হাতেমের প্রতি। 
কোন দেশে যাঁবে তুমি কোথায় বলতি || হাঁতেম কহে যাৰ হাশমির 
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৮ 
ময়দানে ॥ অবশ্য যাইব আঁমি তাঁর অন্বেষণে ।। . গুনিয়া আশ্থন কহে 
বিষন্গ বদনে ॥ সে সব ছুর্গমপথে যাইবে কেমনে ।। পদত্রজে গেলে 
হইবেক বহু ছুর। সে পথে কণ্টক কত আছছ়ে প্রচুর নিজ দাসে 
আঁদেশেন পরী যে তখন। বাস্ৃতরে হাতেমে লয়ে করহ গমন।। যত 
দিন হাতেম না আলিবেন ফিরে । তত দিন জঙ্গে রবে .সবে যে সন্ধরে 
যথ]| যায় লয়ে যাও তক্তেতে বসাইয়!। ইহ! শুনি উড়ে পরী হাতেমে 
লইয়া || তক্তোপরে বসাইয়া পরী উড্ভিল আঁকাঁশে। হাঁমিরেতে 
উপস্থিত চক্ষের নিমিষে | উঠচম্থরে শব্দ এক শুনিল শ্রবণে। পরীকে 
কহেন তক্ত রাঁখ এই খাঁনে।। তক্ত উপবেশন করিল সেই পরী। 
পুনঃ উচ্চঃরব শুনে যত মব পরী || কোনমতে কুকার্ধা হে কোরোনা 
সাধন । যেমন কার্ধ্য তেমনি ফল প্রীগ্ হন।। চলিল হাঁতেমতাঁই 
শুনে সেই রব। হাঁতেম স্থানে পরী বিদায় হৈল সব ॥ এই দূপে 
হাতেম যে কিছু ছুরযায়। সম্মুখেতে তরু এক দেখিবাবে পায়।। 
ভরুপরে পিঞ্জর তাঁয় বৈসে এক জন। অভি রৃদ্ধ রূপ তাঁর নহে সাধাঁ- 
রণ || হাতেম কহেন তাঁর আসিয়া! সম্মুখে । কে তুমি পিঞ্ঠরে থাক ডাক 
বল কাঁকে।। কে তোমায় পিঞ্জরেতে স্থাপনা করিল-। মন্তুষা হয়ে 
পিগুরে কেন শুনি বল।। কে তোমায় রেখে গেল রক্ষের উপর । 
ইহার তদন্ত তুমি কহ তৎপর প্রাচীন বলেন শুন আঁমাঁর কারণ। 
জিজ্ঞানিলে যদি তুমি করহ শ্রেবণ।। পিতা মম সদাগর ছিল ধনর|ন। 
বনুতর তাঁর অর্থ ছিজ বিদ্যমাঁন।| ধনে মানে কুলে শীলে ছিল সদ।- 
গর। মম নাষে বসাইল এই যেসহর॥| খন অর্থ যাহা ভিল নিজ 
সঙ্গে করি। স্বকরে গেল পিতা করিতে সদাগরি || সিস্কৃতে ডুবিল 
তরী তুফ।নে পড়িয়া । মালমাত্ত যত ছিল গেল যে ডুবিয়া)। লোক 
জন সহ পিতা নিধন হইল । কতদ্দিন গতে লোক আমাঁয় কহিল || 
সন্বাদ পাইয়া] আনি পিতার নিধন। মালনাত্া ছিল যাহা কৈল্ু 
অন্বেষণ ।। কিছু পাইন্ু অর্থ গৃছের ভিতর । ভূমি বিদার করি খুক্ষিন্ত 
ৰহতর || বাসস্থলে বহু অর্থ পুতে রেখেছিল । বহু খুকিলু কিছ 
পাওয়া নাহি গেল।। এক দিন গে গাঁমি করিতে বাজ!র। একজন 
এই কথ] কহে বারম্বার।| কার কোন অর্থ নাঁদি খোয়। গিয়া থাকে । 
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চু 
দুবিদারে থাকে অর্থ কহিরে আঁধাঁকে ॥ অর্থ তুলে দিব আঁমি ভূ- 
বিদাঁর হৈতে। এই কথ| তার আনি পাইন্থ শুনিতে ॥ জিজ্ঞাস! করিল 
তারে হয়ে অতিব্যন্ত। আমারে সেই তদন্ত কহিল সমস্ত ॥ পিতৃ দত্ত 
ধন তব তুলে দিতে পারি । এক অংশ দিবে মোরে বল সত্য করি ॥ 
এতেক শুণিয়] তাঁরে স্বীকার করিন্থু। সমভিব্যাহাঁরে তাঁরে গৃহেতে 
আইন ॥ দেখাঁয়ে দিলাম তারে বাঁসম্থল তুমি । অন্বেষণ করিতে রহে 
খর] অনুক্রমি ॥॥ স্থানে স্থানে কত ভুমি করিয়া! খনন । তদন্তরে এক 
স্থানে পাইল যে ধন।। কুপ হৈতে সব ধন আনিল বাহিরে । ধন 
দেখি ধনলোঁভ বাঁড়িল অন্তরে ॥॥ অংশ না দিলাম ধন করিয়া বঞ্চিত । 
কুপণতী করি ধন দিলাঁম কিঝিৎ | অংশ নাহি দিলে তুমি কহে সেই 
জন। ধর্মপথে কৈলে কেন কণ্টক রোগণ ॥॥ এক অংশ দিবে বক্সে 
প্রথমে কহিলে। অর্থ পায়ে মত্ত হয়ে সঘ তুলে গেলে ॥ পরলোঁকে 
হবে তুমি এ দণ্ড ভাজন। ইহ! শুনি হইরাঁম ক্রোখিত তখন ॥ প্রতাঁ- 
রণ করি বিদার করিস তারে। পুনব্বার আইল সে কতদিন পরে 
দেই মত আঁারে সে কহিতে লাখিল। কুপে কার অর্থ আছে দন 
স্থানে বল।। তাহারে কহিস্থ বদি শেখাও আমাকে । যাহা পাঁব 
ওর অন্ধ দিব ষে তোমাকে || আমাকে কহিল সে বিদ্যা কিছু নয়। 
কজ্জল করিয়া কিছু চক্ষে দিতে হয় || চক্ষেতে অগ্রন দিলে সব দেখা 
পাই। পরীগ্ষাী কারণ চল ময়দানেতে ই ।॥ এতেক বলি আধায় এনে 
ফফ়পানেতে । চক্ষেতে অঞ্জন দিল ন1পাঁই দেখিতে || কেবস মাত্র 
এই পিঞ্র নয়নে দেখিসু ॥ কার পিঞ্ঁর এই তারে জিজ্ঞাসিনু ।| সে 
কহিল নাজানি পিঞ্চরের বিধরণ॥ কার পিঞ্চর রাখিয়! গেল কোন 
জন || অব হয়ে কহিলাম কি করি উপায় । পিঞ্র বিনে-আঁর কিছু 
দেখা নাহি যীয়।। কিদে ভাল হবে চক্ষু কহ বিদ্যমানে। অন্ধ 
করিলে আসায় আনিয়া ময়দানে || নে কহিল শুন মূর্থ চক্ষু হবে 
তোর । ঘদি সান্ধীভে পার এ পিঞ্রর ভিতর || পিঞ্জরে সান্ধাসথন্ 
আমি তার কখায়। ভত্রাপি ৮ছেতে কিছু দে] নাভি যায় || পুন- 
বদর কাহনু হারে পিঞ্জরে থ(কিযনা। এই দশা করিলে ময়দ:নে 
নয় || কি ধন্ম রী5০- নি তহনা আমাকে । এর সমুচিত 
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দণ্ড পাঁবে পরলোকে ॥ মে কহিল মম ধর্ম তুমি কি রাখিলে। ধন 
তুলে দিয়া তুনি অংশ নাহি দিলে || অখগুঁ ছিদ্র নাহি জান পর ছিদ্র 
ধর,। এখন তুমি কেন নিন্দা আমায় কর || আশা দিয়া নৈরাঁশ করিলে 
হে আমারে । সেই অপরাধে থাক পিঞ্জর ভিতরে ॥॥ লজ্জিত হইয় 
আঁমি কহিলাম তায । দয়া করি কহ কিছু ইহার উপায় ॥ মেকহিল 
উপদেশ এই কথা কহ। দেহ ধরি মন্দ কাঁর কে(রে|না হে কেহ।। 
যদি কাঁর মনা কর খল হিংস| করে । আঁমাঁর মত দণ্ড পাঁবে পির 
ভিভরে || কিছু দি থাক তুমি পিগ্রীরেতে বসি। দৈব এক সাধু 
উপস্থিত হবে আসি।। মুরেজ বৃক্ষ আঁছয়ে এই ময়দানে । সেই স্সুভা- 
জন যদি দয়াকরি আনে ।। তাহার ফলের সত্ব উপসত্বকরি। যদ্দি 
দিতে পারে তব চক্ষের উপরি ।। চক্ষু পরিভাগে তাহা করিলে স্থাপন । 
অবশ্য হইবে তব অক্ষ বিমে।চন।॥ এই উপদেশ দিয়। গেছে ছুষ্ট 
খল। পিঞ্জরের প্রভেদ আঁমি কহিন্থ সকল ॥॥ এক দিন মনে কৈষ্থু 
যাইব পলায়ে। ঘেতে নারিন্থ পিগুর বাঁখিল ধরির়ে ॥। দেখিতে 
আইল কত শত মহণজন। কাঁর হৈতে নম কার্ধ্য না হৈল সাধন ।$ 
হাতেম কহেন চিন্তত্যজ মতিমান। অবশ্য ভোমীর চক্ষু দিবে তগ- 
বান।| দিবস কতেক স্থির হয়ে থাক তুমি । তব কার্ধা হেতু দয়দ!নে 
যাই আনি || তথা] হইতে হাতেম বিদার হইল। তদন্তবে আবণ কর 
পরে যাহা হৈল।। পুর্বে হাতেমে রাখি পরী গেল শিণীর। তাহা 
দেখি আলগুণ ক্রোখেতে অন্থির || নিজ দান প্রাতি কহে আলঘ৭ পরী 
হাতেমে কোথায় রেখে এলে ত্বরাঁ করি।। ভোঁন! নধাঁকারে পাঠাইন্থ 
আদেশিয়। যখা যায় লয়ে যাবে স্কন্ধে বযাইছা || যহ দিন তোঁম] 
নব? ন! করে বিদাঁয়। তত দিন থাকিবে না আঁদিবে আলয় | 
হা শুনি পরী'গণ পুনঃ যে আইল ॥ হাতেম দিকটে আলি সমস্ত কহিল 
ক্ষণে কোথা ভুদি করিবে আগমন । তোমার লইতে পুনঃ এসেছি 
এখন 11 হাতেম কহে যাৰ আমির দয়দানে | হুরেজ ফলের রক্ষতআছে 
যেই খাঁনে ।। পরীগরণ বলেন তোনায় লয়ে ঘাঁৰ | দুর হৈতে সেই বৃ 
দেখাঁইয়। দিব ॥। পরী বলে ঘবে বক্ষ হয় পুপ্পবান। কার সাধ তথ।- 
কাঁরে হয় আগুয়ান।| কতেক প্রহরা তার লা যাঁয় বর্ণন। কার সাধ্য 
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করে তার কুন্ম চয়ন ময়দানে হয় যবে প্র্ুটিত ুল। ময়দানে 
শোভিভ কতেক অলিকুল।। বিশাল ময়দাঁন সেই অতি ভয়ানক । 
ব্যান্ত কুপ্র কত মনুষ্য গ্রাহক || এ কারণ বারণ করি যে হে তোমায়। 
আত থাঁকিলে ফিরে আিবে পুনরায় ॥। রক্ষা যদি পাঁও হে আমির 
ময়দানে । তবে লয়ে যাঁব আঁলগুণ বিদ্যমাঁনে || হাতেম কহেন আঁমীয় 
ক্কন্ধে লইয়া । অমির ময়দানেতে দেহ পৌছাইয়া ॥। তক্তের উপরে 
হাতেমেরে বসাইয়]। উড়িল পরী যত হাঁতেমেরে লইয় | আমির 
ময়দানে উপস্থিত হইল। তক্কোপরিতাঁগ হৈতে হাতেম নামিল ॥ 
সেই খানে কিছুক্ষণ হাতেম রহিল । ভূমি হৈছে স্ুরেজ পুষ্প প্রন্ষ,টিত 
হৈল।। ফুলের মৌরভে ময়দান জুশোভিত। ব্যাম্ব কুঞ্জরে যে ঘেরে 
চতুর্ভিত॥॥ তথায় হাতেম গিয়া উপস্থিত হৈয়]। তল্ল.কের মৌহরা 
মুখেতে আচ্ছাঁদিয়] ॥॥ সুরেজের বৃক্ষের অভিমুখে গিয়া । ছুই চারি 
পুষ্প ভার নিলেন তুলিয়!॥ ব্যাত্র কুঞগ্জর যতেক বিশাল হিংসক | 
দেখিয়! পরীগণ হইল ভয়ানক || পরী জাতি যথাঁয় রাখিয়া ছিল তত্র 
ভথায় আসিয়া পুনঃ হইল নিযুক্ত ॥॥ বাঁছুভরে উড়ে পরী হাভেছে 

লইয়1। পুনঃ সে পির যথা] পৌছিল আসিয়া ।। হাতেম কহিল তাঁত 
শুন মহাশয় । এনেছি সুরেজ পুষ্প কিবা আজ্ঞা হয় ॥ পুষ্প প 

একত্রেতে করিয়! ঘর্ষণে । দিলেন হ।তেমতাঁই তাঁহার নয়নে ॥ প্রক' 

হইল তাঁর অঙ্গ দ্বিদয়ন। পিঞজর হইতে বাহ্ছিরাঁয় ষে তখন || হাতেম 
হইতে অদ্ধ পাইয়া নয়ন। সে জনস্মদেশেতে করেন প্রতাগমন ॥। 
তথ! হইতে হাঁতেম হুইয়! বিদাঁয়। তক্তে আরোহণ করি মহরেতে যায় 
কত দিনে সীহাঁবাঁদে উপস্থিত হৈল। পরীগণ হাঁতেমেরে কহিতে 
লাগিল || তর নিদর্শন ফিছু দাও মষ স্থানে । আগ্গন পরীকে দিব 
প্রতায় কারণে ।। নহেত তোমায় তযজি কেমনে যাইব । পরী জিজ্ঞা- 
মিলে তারে কি কথ] কহিব || নিজ হস্তে হাঁতেনতাঁই পত্র লিখিল। 
বিশ্বীম জনক হেতু পরী হস্তে দিল।। পত্র লয়ে গেল পরী আপনার 
দেশে । হাতেম উপস্থিত মণিরম্বীমীর পাশে || প্রফুলিভ মণিরন্থাঁমী 
হণতেমে দেখিয়া । প্রণাম কঁরে তার চরণেতে ধরিয়া || হাতেম সন্তোষ 
হৈল হেরিয়া তাহারে । নিজ বিবরণ যত জবগত করে || প্রবোধ বাঁক 
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তাহারে আশ্বাস করিয়া । হে।সেনবাস্থুর কাঁছে উপস্থিত হয় ।॥ 
কন্যার কিঙ্কর আসি হাঁতেমে লইল। কন্যাঁভিমুখে আসি দণ্ডায়মীন 
ইল ॥ পরদাঁয় উপবিষ্ট হইয়া তখন । জিজ্ঞাসে হাতেমে প্রেহিল্লিকা 
বিবরণ ॥| অর্থ প্রকাঁশ করি সমস্ত কহিল। শ্রবণে হৌসেনবান্থ হরষিত 
হৈল।। হাঁতেমে৫র খাদা দ্রবা আনিয়! যোগায়। সমাদরে হাঁতেমেরে 
রজতে বসাঁয় ॥| পুনর্ধবার হাঁতেমতাঁই কহে কন্যাকে । কহ শুনি তোমার 
চতুর্থ প্রেহিল্লিকে ॥| কন্যা কহে শুন মম চতুর্থ সংক্ষার। অন্বেষণ করি 
তুমি অর্থ আন তার।। সতাধর্ম অবলম্বন যেব। করে খাঁকে। ধর্ম্ম 
পথে থাকিলে যে ধর্ম রাঁখে তাঁকে ॥। ধর্ম পথ কাঁকে বলে সে ধর্ম 
1 কেমন। তাঁহার তদন্ত আনি করাহ শ্রবণ ।। 


চতুর্থ প্রেহিল্লিকা। 


ৰ পয়ার। 
হোসেনবাস্থর আঁগে লইয়| বিদাঁয়। যেখানে মণিরস্বামী আইল 
তথায় ।। সান্তনা! করিয়া! ভারে স্থুস্থির বচনে। বিদাঁয় হইল হাঁতেম 
' ভাহার স্থানে || সাহাঁবাদ পরিহরি হাতেম তখন | এইরূপে কিছু দিন 
করেন ভ্রমণ || এক পর্দাতের অধোঁদেশে উপবিষ্ট । জলময় দেখে তথা 
বহু যে অনিষ্ঠ।। মন্ষ্যের সুশোণিত জল যুক্ত ময় ।দেখিয়া হাতেম 
ভাঁই হইল বিম্ময় || কোৌনকালে নাহি দেখি শৌগিত ভুফাঁন। আসাঁধা 
সাধন এই ভয়ানক স্থান ।| তাহার সন্ধান করি কত দুর যাঁয়। মহাঁতরু- 
বর এক দেখিবাঁরে পায় ।। সেই বৃক্ষের অধোদেশে প্রবস্ত কালে । দেখি 
মন্থষোর মুণ্ড ঝোলে ডীলে২।। সেই মুণ্ড হইতে রুধির বাহিরায় । 
রক্ষতলে হাতেম যে দেখিবারে পায় ।। দীর্ঘদীঘি এক সরোবর জিনিয়া | 
তাহাতে পতিত রুখির দেখিল চাহিয়া || সেই সরোঁবরের বারি রুধির 
মিনিয়1। ময়দানে পতিত,হয় দেখিল চাহিয়া] || তাহ! দেখিয়া! হাতেম 
ভাবেন অন্তরে । ইহার তদন্ত আমি জিজ্জাসিব কারে ॥ ইহা ভাবি] 
হাতেম চতুষ্পার্শে চাঁয়। তছ্ুপরে এক মুড দেখিবারে পায় || মুখের 
লাবণ্য তার সুবর্ণ জিনিয়া । পুর্ণ শশী পতিত যেন বক্ষে আঁনিষা। 
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আঁশ হেরিয়! হাঁতেম গুণাঁকর | বিশ্রাম করিল তথা বক্ষ বরাবর। 
যানিনী আইল দিব! অবসানকাঁলে । মন্তুষ্য মস্তকযত ছিল ডাঁলেং।। 
আঁপনা আঁপনি যুণ্ড পড়িয়া জলেতে। মিশ্রিত হইয়। গেল না পায় 
দেখিতে ॥ হাতেম চাহিয়া দেখে সরোবর পানে । কাটামুণ্ড কোথা 
গেল জানিব কেমনে || সেই সরোবরে তাঁই করে নিরীক্ষণ। জল মধ্যে 
ভাঁষে এক রজত আসন ।। ইউকে রচিত গৃহ অতি মনোহর | নানাজাতি 
শোঁতা হৈল ভাহার উপর॥| পরমাসন্দরী নারী লইয়! সঙ্গেতে। 
উঠ্টিল প্রধাঁন ভার সরোবর হৈতে || দেখিয়। "হাঁতেমতাই আম্পর্ধ্য 
গুণিল। জলোঁপরিভাগে কন্যা আসনে বসিল।॥ তাহার বেষ্টিত হয়ে 
কতেক রমণী । শৃতা গীতে বিশারদ হয় সব ধনি ॥॥ মৃতা গীতে শে: 
হৈল অর্ধেক সন্দরী। হাঁতেম দেখিয়া! তাহা উঠিল শিহরি ॥॥ কতক্ষ 
পরে খাদা দ্রব্য ঘেআইল। হাঁতেমে দিতে কন্যা দাঁসী আঁদেশিল 
হাতেম কহেন তবে করি যে আহাঁর। সরৌবর পরে কনা] কিনাঁম ত' 
হার।॥ দাঁসীগণ বলে শুন পুরুষ রতন । কন্যা আজ্ঞা নাই কহিতে বিব 
হাতেম কহেন তবে নাঁকরি ভোজন । কন্য| দাসী আসি কহে সম 
বিবরণ || শুন বাঁদশাজাঙী করি যে নিবেদন । তৰ নাঁম শুনিতে চা" 
পুরুষ রতন | কন] কহে এই কথা কহ্বৌগে তাহারে । অগ্রে আহ 
কর নাঁম কহিব যে পরে || আহার করিলেন হাতেম গুণধীম | তদন্ত. 
কহে কনা] কহ তব নাঁম।। দীলীগণ বলে নাম কহিব প্রভীতে। ইহা 
বলি গেল সব কনার সাক্ষাতে | হৃতা গীত করি সবে রজনী পোঁহা- 
ইল। প্রভাঁতে রমণী সব জলে মিসা। ইল ।॥ ডুবিল সকল কন্যা সেই 
সরোঁবরে। ভীহা দেখি হাঁতেমতাই তাবিত| অন্তরে ॥ তাঁর পরে কাটা 
সুণ্ড উচিল সকলে । রৃক্ষে উপবেশন হৈল যাঁর যে স্থলে ॥॥ কাটামৃণ্ 
উপবেশন রৃক্ষেতে হইল । ভাহ দেখিয়া হাতেম হাসিতে লাগিল | 
হাসিপাঁয় ভয়পাঁয় ন! জানি কারণ। জল মধ্যে ভোঁজবাঁজী করে কোন 
জন ॥। মন্তুষা দুর্লভ মুণ্ডকেকরে ছেদন। দিবা ভাগেতে হয় বক্ষে 
উপবেশন || কাঁটামু্ড োড়ীলাঁগে হক্ষের উপর $ তাহা দেখি হাঁতেম 
হৈল তাবিভ অন্তর | ভাঁবিতেং দিবা! অবসান হৈল। বক্ষ হৈতে কাটা 
মুণ্ড জলেতে পড়িল | কিছুক্ষণ পরে সেই সকল সুম্দারী। সরোবর 
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হতে উঠে জলের উপরি ॥॥ সেইরূপ নৃত্য গীত করিতে লাগিল. 
অর্দক সব্দরী তাহে পস্ত হইল || সেইমত খাদ্য ভ্রব্া হাতেমে যোগায় 
না খাইল খাঁদা দ্রব্য কহিল তাহাঁয়।| বাঁদশাজাঁদীর কিবা নাম কহ 
শুনি। তরে করিব আহার শুন মম বাঁণী।| দাঁসী পুনঃ আসি তাঁরে 
সমস্ত কহিল॥ তোঁমার নাম সে আগ্রে জিজ্ঞাসিল || নাম ন1 কহিলে 
সে আহার ন! করিবে । তোঁমাঁর আজ্ঞাঁয় কি হয় সন্ধরে কহিবে । কন্যা 
বলে শুন দাঁনী কহি ৫ম তোমাক্টে । আমার নাম শুনিতে যদি ইচ্ছা! থাফে 
আমার অগ্রে আসি গাইবে যখন | আমার নামের কথা জানিবে তথন 
দাসী আসি যে সমস্ত তাহারে কহিল। কনা! অভিমুখে হাঁতেমতাই 
চলিল || কন্যা বলে অগ্রে তুমি করহ ভোজন । তবে কহিব মম নাঁমের 
নিবরণ || হাঁতেম বলেন অগ্রে আমি না করি আহার । অগ্রে কহ শুনি 
যে কিণাঁম তভোগার || কন্যা বলে কব নাম মিথ] কব নাই। মিথ্যা যদি 
বলি ভগবানের দোহাই ॥শগুন শুনিয়া হাতেম ভোজন করিল । বাঁদশণ- 
জাদীর সহ হাতেম চলিল।| সরো!বরে উপবেশন কনা] হইল। রজত 
আলনোপরে কন্যা বসিল।। হাতেম নাবিল সেই কন্যার পশ্চাতে । 
উপস্থিত জল-মখ্যে দেখিল চক্ষেতে ॥ ভুতলে পদস্পর্শ হাতেমের হইল 
কোসাদ। ময়দান তাই চক্ষে দেখিল।। কোথা গেল কন্যা! সব পরম! 
লুন্দরী। কোথা গেল সরোবর বর্ণিতে না পারি ॥ চিন্তিত হইল হাঁতেম 
ময়দান দেখে । হায় হাঁয় করে. সদা বাকা নাই মুখে ॥। উঠ্চৈ:স্বরে 
কান্দেন হাতেম গুণাকর | ময়দানে ভরমে হইয়া কাতর $। বাদশীজাদীর 
শোকে হয়ে অচেতন | অহর্নিশি হাঁতেমতাঁই করে রোদন || সপ্ত দিবস 
হাতেম কানি'য়] বেড়ায় । এইরূপে হাতেমের কিছু দিন যাঁয় ।। 
ভ্রিপদী। 

যাঁ়ুর ময়দান পরে» হাতেম কান্দিয়] ফেরে, জগন্দীশের কৃপা হইল। 
প্রভা দেশে কহে কথা, আসিয়] হাতেম যথা, ময়দানে উপস্থিত কৈল |! 
হাতেমের কাছে আসি, কছেন তারে সম্তীধী, কেন তুমি ময়দান উপর। 
হাতেম কহিল তারে, না হেরিয়। সে কন্যাঁরে, জমি সদা হইয়। কাতর ॥ 
কোথা গেলে পাব কন্যা,» কান্দি আমি তার জন্য» তোমারে কহিব 
বিবরণ | নু জানি সে বিবরণ কোথ] তাঁর নিকেতণঠ দেশে করি 
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অন্বেষণ || খোঁওগাঁজ বলে ধর» মম আঁস। হাঁতে কর, দ্বিনয়ন মুদ একবাঁর 
চক্ষের পলক মাত্রে, লয়ে যাঁব সেই ক্ষেত্রে» যথা সেই দীর্ঘ তরুবর্‌॥। 
আন]! লয়ে হস্ত পরে, দ্বিঅখি যুদিত করে, ক্ষণমাত্র উপস্থিত তথ] 
হাতেম সে বক্ষ পরে, পুনঃ আরোহণ করে, কন্যার লাগিয়! মগ্ন যথা ॥। 
হাতেম কহেন তারে, যাইব বৃক্ষের পরে, কন) সহ করি আঁলাঁপন। খোঁ- 
ওাজ বুঝে অন্তরেঃ সে আঁস! লইয়া করে, বক্ষেতে আঘাত করে জোরে। 
তদন্তরে হাঁতেমে কয়, বক্ষে উঠ মহাশয়, আঁর শক্র নাই রক্ষপরে 
হাঁতেম যে আজ্ঞা! পাঁয়, বক্ষে উঠিবারে যায়, নিজ বল করি উতরোঁল 
বক্ষে আরোহন করি, রছে সেই রৃক্ষোপরি, সব সহ হইয়া মিলন।। 
হাতেম চড়ি গাছে, কন্যাঁর মস্তক কাছেঃ উপবেশন হৈল যাইয়]। 
ডাঁলে থাঁকে সীর আর» সরবরে পড়ে তাঁর,দেহ গ্লেল জলেতে ডুবিয়া ॥ 
বহে তাহে সমীরণ, ভূমে ঘোর দরশন, যখন হাতেম হৈল বন্ধ । যে 
যার বাক্য শুনে» রোদ হয় তার কাঁনে, বিশাল পশুকে লাগে বন্ধ ॥ 
সারাদিন বীধা থাকে, সন্ধা হৈতে একে২»জলেতে ডুবিল যত শির। 
সকলের সহ তথা, হাঁতেমের ছিল শাখা, ডুবিল বারিতে সরসির | 
নৃতা গীত এইরূপ, করে তাঁরা অপরূপ, নৃত্য গীতে হুয় বিসারদ। 
মন মধ্যে আহ্লাদিতঃ হয়ে সব প্রফুল্লিত, পুরাঁইল যাঁর যেই সাধ ॥ 
হাতেম সে সবা সহিতে, উঠে সরোবর হৈতে, করযোঁড়ে দাঁগডায়'তখন | 
ভুলিয়। সে আপনাকে» কন্যার সে অভিমুখে, সর্ব্দ| করেন যে স্তবন।। 
কন্যা বলে কহ শুনি, কে তুমি হে গুণমণি, অধমুখে আছ দাগ্ডাইয়ে। 
কহ তব কিব| নাঁম, কোথায় তে'মাঁর ধাঁম, শুনিব সমস্ত বিবরিয়ে |) 
হাতেম কহেন তারে, দেখিতে এনু-তোমারে, এই মনোহর সরোবরে। 
মনন তব উপর» ইমন নগরে ঘর, হাতেম নাম মম :অভপরে || উত্তর? 
শুনিয়! তাঁর, কিছু না কহিল আর» রঙ্গরসে মজে তাঁর মন। অবসানে 
অগ্ধ নিলী, বিচিত্র জে খাদ আসি, উপস্থিত হয় ততক্ষণ ।॥ অনেক 
যতন করি, হাঁতেমের হাতে ধরি, বসাঁইল রজত আসনে । খাদ্য দ্রব্য 
নানা জাতি, আনিয়! করেন স্ত্রতিঃ হাঁতেমে করিতে সেবনে ॥ কনা 
কহে সেবাকর, আমার এ বাক্য ধর,» ক্ষুধানলে কেন দাহ হও । আমার 
নিকটে আঁসি, কেনরবে উপবাঁসি, মনের কথ1 আমায় কও।। হ1তেম 
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ভাঁর কথায়, বসিলেন ষে সেবায় সচেতন রহিত হইয়। বুঝ হাঁতে- 
গমের মন» সে জনে করে অচেতন, যাঁছু হেতু জান হাঁরাইয়|॥॥ এতেক 
ভাবিক্া] মনে, আঁর হাতেমের সনে, ন! করিল কোন আলাপন। নিশি 
সুপ্রভাত হৈল, *সরোবরে ডুবে গেল, বক্ষে রহে হয়ে শিরচ্ছেদন | 
দেহ পড়ে সরোবরে» কটি মুণ্ড ₹ক্ষোপরে+ এইরূপে কিছু দিন যায়। 
মেহের করিয়! মনেঃ চলে খোঁওীজেরসনে, হাঁতেমের খ্ুচাইতে দায় ।! 
পয়ার। 

হাতেমের জীর্ণ দেহ কন্যার কারণ। খোওাঁজ কহেন তারে শুন 
বিবরণ।॥ সাম যাঁছু যত দিন ন] হবে নিধন। তত দিন কষ্ট পাবে 
কন্যার কারণ || হাঁতেম কহেন অদ্য দয় কর তুমি। যেরূপে মরিৰে 
তার বুদ্ধি করি আঁমি ॥ খোঁওাঁজ কহেন যাঁছুগীর বড় ছু । সহজে 
না ঘুচিবে এ তোমার অনিষ্ট | আমার সুবুদ্ধি যদি করহ গ্রহণ । 
অবশ্য মহা দুষ্ট হইবেক নিধন || মম শিক্ষা দীক্ষা যদি কর আঁলো- 
চনা। সম্পদ বাঁড়িবে তব বিপদ রবেন1।॥ স্বজ[তীয় ধর্পা পথ কর 
অবলম্বন। রোঁজ। নামাজ কর যে সতর্ক কারণ ॥। নিতা স্নান আদি কর 
স্বজাতী তর্পণ। ইহাতে আলস্য যেন না হয কখন।। দিব] ভাগে 
অনাহার নিশিতে আহার । যবনীয় ধর্ম ভারে বলে রোৌজদায় 
নিথ্যা কভু না কহিবে জিহ্বা! ধাকিতে। সত্য পথ অবলম্বন কর চিন্কেতে 
এ কার্ধ/ সাধন কৈলে হবে শত গতি। কত না থাকিবে কুপথে রতি 
মতি।। যাঁছু টোটক1 আর কিছুই না] থাঁকিবে। হরমলিতে সুকার্যয 
সাধন যে করিবে ॥॥ হাতেম কছেন তুমি শিক্ষা দাঁতা হও। কৃপ! 
করি রোঁজা নামাজ তুমি শিখীও || কি রূপে পর্বতে করিব যে 
আরোহণ। শুনি কহ ভাহাঁর বিশেষ বিবরণ || রোজা নামা তারে 
দিলেন শিখাইয়া। আজ্ঞ| দিল মাহ তৃমি পর্বভ বহিয়1|| মম 
আসা হস্তে লয়ে করহ পয়ান। আসা তুস্তে মুর্দিত করিবে দ্বিনযূন | 
শিক্ষা পাঁয়ে হাতেম হস্তে আসা লইয়া । উপবেসন হইঈ পর্দাতে 
আমিয়]॥ নানা জাতি পুষ্প সব পর্বত উপরে। পাগউ্রজে যায় 
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হাতেম শঙ্কা না করে।। পদোঁক্ষেপণ পর্বতে হাঁতেম করিল। ছুট 
বাছু ভার দ্বিপদ্‌ বন্দ করিল ।॥॥ পর্বতের পথে যদি পদ হৈল বন্ধ'। 
হাঁতেমের মন মধ্যে হৈল বড় সন্ধ ||. নামাজের মন্ত্র মনে স্মরণ করিতে 
পুচিল পায়ের বন্ধ যাঁয় হরধিতে ॥। উপস্থিত হৈল যদি পর্বত উপর। 
কোসাঁদ| ময়দান করেন সুগোঁচর ॥ জলের লহরি দেখে মধ্য ভাগে 
তার। বিশাল রৃক্ষকত ছাওীয় শৌতাঁকর || হাঁতেম তাঁবেন এই 
রক্ষ মেগাঁকর | হেন বক্ষ নাহি দেখি ধরণী ভিতর || স্ান করিল 
হাতেম সরোববে পশি। নরমাঁজের মন্ত্রপড়ে হয়ে বড় খুসি ॥। ব্যান 
কুঞ্জর আঁসি যাঁছুর যতগণ।' তয় হয়ে সবে করিল পলায়ন ॥। 
সাম যাঁছুর কাঁছে যে হইল খবর । শুনিয়া আইল যত যাঁছুর মায়াধর ॥ 
য।ছুর গ্রন্থে ইহ! হইল যে লিখন। হাঁতেনতাঁই নাঁমে আসিবে একজন 
যবন, স্বজাঁতী ধর্ম করিবে প্রকাশ । হাতেম আসিয়ে সব করিবে 
বিনাশ ।॥ হাঁতেম হস্তে বাঁছু হইবেক নিধন। ইহ।র তদন্ত সব করায় 
শ্রবণ ॥। কি হেতু আইল যে হাঁতেম এই দেশে । যবন উচিত তার করহ 
বিশেষে || পুনঃ দে অনা যাছুগীর গ্রন্থ কখন। পৃনর্কবার হাতেম 
আইলকি কাঁরণ।। মম কন্যা সহ হাঁতেম হৈল বাঁধক। জানিল্ 
এহে বুক হাতেম তয়[নক || মনন হইয়া তাঁই কন্য।র উপরে । পর্ব্বতে 
আইল যে আমায় নাঁশিবাঁরে ।। যাঁছুগীত্ন বাদশার যতেক দ্ৃত ছিল । 
সকলে ডাঁকি বাঁদশ! কহিতে লাগিল | সবে মম এক কার্য করহ সাধন 
হাতেমের নিকটে সবে করহ গনন ॥॥ গীত বাঁদ্য রঙ্গরন কর তার 
সাক্ষেতে। রোঁজা নানজ হাতেম তুলে যাঁয় যাঁতে॥। কিঞ্চিৎ 
সুরা পান কর।ও সে হাঁতেমে। স্বজাতীয় ধর্ম রোদ কর কোন ক্রমে ॥ 
যাঁছুর সথরতি যতেক আঁজ্ঞ| পাইয়া। হাহেমের অভিমুখে অপস্থিস্ধ 
হৈয়।।| হাতেম দেখিল যদি সেই যাঁদুগণে | বিন্ময় হইয়| ভাই ভাবে 
মনে২।। এই মাত্র সকলে দেখিস সেই স্থানে । ক্ষণেমীত্র এইখানে 
আইল কেমনে ।। মালেক আইল বুঝি: পিতাকে দেখিতে । পলকে 
আসিতে পাঁরে যাঁছুর জোঠেতে ॥| মালেক! সুরত কহেন যে হাতেমেরে 
বহ্‌ দুখ পাইলে তুমি এই নগরে ॥। এসো২ বৈন তুমি রজত আসনে । 
ইহা বলি যাছু আনন্দ নিঙ্গ মনে || বসিল হাঁতেম তাঁই রজত আনে 
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যাঁছুর আনন? হইল সে সুরাঁপানে || আঁমোদ গ্রমোদ করে বলিয়| 
একত্র। হাতেম হস্তে দেয় সুরাপানের পান্র।॥॥ যাঁছুর কুহুকে হাতেম 
যে ভুলে গেল। জুরাঁপানের পাত্র সহস্তেতে.লইল || বদনে তুলিতে 
পাত্র রাক্ষদ হইল) গ্রানন1 করি হাঁতেমে লইয়া চলিল || যথায় 
লাম যাঁছু আছেন যেই খাঁনৈ। হাঁতেমে লয়ে উপস্থিত হৈল সেখানে | 
হাতেমের রূপ দেখি বাঁছু ভাবে মনে। এ নব যুবরীজে বখিৰ কেমনে 
পুনঃ মনে ভাবে হীহৃতম শক্র যে আমার -শক্র হেতু যে বধিতে করয় 
বিচ।র-|| যাছুদীর আজ্ঞা করে যাছুগণ প্রতি । হাঁতেমে অগ্নিকুণ্ডে 
ফেল শীঘ্র গতি ॥। ইহা শুনি হাঁতেমেরে অগ্পিতে ফেলিল। ভগবানে 
তাবি তাই অগ্নিতে ধাচিল।। অগ্পি হৈতে হাঁতেমেরে লইয়া তখন। 
সরসির তটেতে করে উপবেসন || অভিমুখে জল দেখে হাতেম গুণাঁকর 
স্নান আঁসি করিল তাহে হৈয়া তৎপর || যবনীয় ধর্মা হাতেম করিল 
গ্রহণ। যথ| বিধি রিতিমত করিল যাঁজন ॥| যাঁছুগণ সব আইল পুনঃ 
বর্বার। সেই সব অবয়ৰ যাছুর আঁকার || পুনঃ কন্য| বলিল গিয়! হাঁতে- 
মের পাশে । সেইরূপ রঙ্গ তঙ্গ করে রসতাঁমে || কন্যা তুমি যদি বশ 
হইতে আমার । আপনার মন আমি বুঝিব এবার || এক দ্রব্য যাঁচিঙ্গে 
করি যে তবস্থান। অমল অবিকল কর আমায় দান।। ভল্প,ক কন্যার 
ঘোহরা আছে তব স্থানে। মম হস্তে অর্পণ কর দেখি নয়নে ॥ হাঁতেম 
কহে মোহর! অতি সাধারণ। প্রাণ চাছিলে তোমায় করি যে অর্পণ || 
দক্ষিণ হস্তে তুমি মোহরা কর ধারণ। মোহরা তোমায় আমি 
দিব যে এখন।। খোতাক্স করেন মানা হাতেমে ডাকিয়া । 
পুনঃ যাঁছুর মায়াভে পড়িলে আসিয়।।॥ আমি সেই খোঁগাজ 
পারনা হে চিন্তে পুনর্ববার ভুলিলে আমায় মম ভ্রান্তে॥॥ দিওন! 
দিওনা ভল্ল,কের মোহর1। যার জোরে যই তুমি মায়াতে কাতরা | 
হাতেম নামাজ করে যুড়ি ছুই হাঁত। ভন্ম হইল যত মায়ার যাঁছু যাত।। 
পুনবর্বার যাছুগীর হাতেম কারণ । কত ছল করে হাতেমে করিডে 
নিধন || বক্ষে পাষাণ দাও হাতেমের তখন । কিন্করে আজ] করেন 
করিতে শাসন || কারা মধ্যে হাতেমেরে করিয়া প্রেরণ । অনাহারে 
হাভেমেরে রাখেন তখন।। এইরূপে হাতেম কারা মধ্যে রহিল। 
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এক দিন যাঁছু আসি হাঁতেমে কহিল ।॥ কারা! মধ্যে কষ্ট কেন পাও 
অনাহারে ভল্লাকের মোহর! দাও ছেড়ে দিই ভোরে || হাঁভেম কহেন 
তাৰে শুন বিবরণ । সরোবর তীরে আমায় কর প্রেরণ ।। তখ।য় মোহর! 
দিব না হঞ্জে অনাথা। মোহ্রার কত গুণ কব জামি তখ|॥॥ মফ:স্মলে 
এক জন কহেন হাঁতেমে। : লইয়ে বাব কেছ না'জানে কোনক্রমে | 
ঘারে প্রহরি নিস্রাগভ ইৈল যখন। কারা! হৈতে হাতেছে লয়ে মায় 
তখম ।॥ জলেতে বলিয়া হাতে স্বীনাঁদি করে। যাঁুর কিন্কুর আপি কহে 
হাতেমেরে ॥। তলল,ক মৌহর| দিবে ক্জিয়ণ ন্বীকাঁর। আপনি সফল 
কর আপন করায় || হাতেম কছেন শুন কহি বিররণ। মৌঁহরায় হবে 
তব কি কাঁজ সাধন || যে উপকার তুমি করিলে আঁমাঁর। এই দেশে 
দিব তোঁমাঁয় ,বাঁদশাই ভাঁর।। ইহা! শু্ধি সেই দৃত হাঁতেঘে লইয়া) 
কারা মধ্যে পুনর্ধার রাঁখে লুকাইয়া $ যামিনী অবসানে প্রভাত 
হুইল । স্বারি প্রহরি সকল দেখিতে আঁইল।। কাঁর| মধ্যে হাতেমেরে সবে 
ন1 দেখিয়া | ভায়ং করে সবে প্রতাতে উদ্ঠিয়া ॥ রজীনর মধ্যে একি 
বিপদ ঘোটিল। যাঁছুকে কি কহ্িব হাতে পালাইল।। কি হবেং হায় 
না দেখি উপাঁয়। হাঁতেম পরিবর্তে আদাঁদের প্রাণ যাঁয়।॥ যাঁছুর 
নিকটে আসি জানান তখন। কারা হৈতৈ হাতেম করেছে পলায়ন ॥ 
এতেক গুনিয়] যাঁছু কহেন তখন। হাতিতমের কাঁর মুক্ত কৈল কোন 
জন | হাতেম বসিয়া দেখে জলির তট্টে। কে ছাড়িল হাতেমে পরম 
শঙ্কটে || কেতাঁব দেখিয়া তরে সমস্ত জানিল । মোহরাঁর লোভেতে হা- 
তেমে ছেড়ে দিল || সবরঙ্গ দুতেরে করিল শাসন । হাঁতেমের নিকটে গিয়া! 
কহে তখন।। যাছু বলে শুনছে হাঁতেম গুগাঁকর। তব হেতু শিরো!চ্ছেদৰ হয় 
আঁমাঁর।| তোমাকে কারা হইতে করিতে উদ্ধার যাঁছুগীর হস্তে হয় 
আমার সং্থার | হাঁতেস কহেন থাঁর কাছেতে আমার । সাদ যাদুগীর 
কি করিবে হে তোমার || ইহ] গুনিয় দত তথায় রহিল ॥ সংবাদ শুনে 
যা প্রজ্ষলিত হইল ॥| হাতেম সহ.সদর করিষাঁরে যন। আস্মিবাঁণ 
প্রহার করিল তখন || হাতেম নিবারে বাঁশ ররে বন্িষণ ।- ওজু 
নামাজ করে হাঁতেম গুণাকর | নামাঁজের গুণে যাছু নাহি খাটে তার ॥ 
লাম যাঁছু বুঝিল হাঁতেন ঘাঁদুগীর। যাঁছুতে প্রচণ্ড বড় মরে স্ুখির || 
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গুনঃ যাঁছু করিল যে হাঁতেম কারণে । আজিম পর্বত এক হয় ধরাঁলনে ॥ 
পর্বত ধাইল আসি হাতেম গোচর। তাহা দেখিয়া হাতেম চিন্তিত 
অন্তর | এছেম পড়িয়া ফুক দিল তার পাঁনে। পর্বত ফিরিয়া! গেল 
যাঁছুগীর স্থানে ॥॥ যাঁছুর পর্ধত পড়ে যাঁছুগীরোপর । পর্বত চাঁপানে 
মরে বছত লক্কর। হাঁতেম উপবিষ্ট তাহার অভিমুখে । সুছু প্রহার 
সাম হাতেমে কৌতুকে ॥॥ আজিম আজদাহ1 কত তাঁর মধ্যে কিরে। 
অভিমুখে আসি সর্প হাতেমেরে ঘেরে ॥॥ হাতেম এছেম পড়ে সর্পকে 
দেখিয়া । যাঁছুর স্নস্ত সর্প গেল মিলাইয়1।। বীরত্ব দেখিল আমি 
হাতেমের সব। ভয়ার্ দেখিয়! সবে হইল নিরব ॥| প্রত্যাগমন করিলু 
যাছুর লন্কর। দেখিয়] হাঁমির যাঁছ হইল কাতর ॥। পুনঃ যাঁছ প্রকাঁ- 
শেন যাছ গুণাঁকর। থাছুভে প্রণীত কৈল মহা তরুবর ॥ বক্ষ লইয়া 
যতেক যাঁছুর লক্কর। প্রফুল্লিভ হয়ে রহে ময়দাঁনোপর || যাঁ£্‌মস্ত্ 
পড়ি তার ফুক দেয় গাঁয়। যত তরুবর লব তণ্ম হয়ে যায় || সামযাছু 
পলাইল লয়ে নিজ গ্রাণ। হাঁতেমতাই হাতে হয়ে অপমাঁন ॥| কাম- 
নাথ নামেতে পর্দাত এক আছে । অপমান হয়ে যাঁছু গেল তার কাছে ।। 
কামণাথের বাসস্থল সেই যে শিখরে । আজিদ নহর এক আছে তদ্রুপরে 
যাদুর লক্ষর তাঁহে চল্লিশ হাজার | তাহে সবে কহে যাঁছু করিতে সমর । 
মাছু আজ্ঞা পায়ে তারা যাঁছ্‌ প্রকাশিল। পর্বত শিখরে আকাশ প্রণীত 
কৈল। হাতেম বলে কহ জিজ্ঞাশি কারণ। কত দুরে বল কাঁমনাথ 
নিকেতন || কোন দিগে থাকে সে পর্বত কত দুরে । ইহাঁর তদন্ত তুমি 
কহ না আমারে || দত বলে শুন এক উপদেশ বলি। যাঁছুতে প্রণীত 
সক্ষের মগ্ডলি ॥॥ যাদুতে প্রণীত কৈল দীর্ঘ তরুবর । বক্ষ প্রতেদ কর 
হাতেম গুণাঁকর || ইহা শুনি] হাঁতেম মন্ত্র প্রকাশিল। করস্থ করি 
জল সবার অঙ্গে দিল।। হইল সকল র্ক্ষ মনুষ্য আকায়। খন্য 
হাঁতেণের কি মন্ত্র চমংকার || তিন হাজার যাঁছুর লোক বৃক্ষ হয়েছিল 
হাতেমের মন্ত্র বলে মন্থৃষ্য হইল ॥ যাছুগীর যাছু ভঙ্গ হাতেম করিল। 
বক্ষ হয়ে ছিল যাঁরা হাঁতেনে কহিল ॥| তব সহ যাইব শুনহ মহ।শয়। 
যথা ঘাঁবে তথ] যাক কহিম্থ নিশ্চয় || হাতেম কহেন যাছুগ্ীর খখ| 
আছে। আমায় সঙ্গে লইয়া] চল ভার কাঁছে।। যত দিন তাহাকে 
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বিবাহ নাহি করি। দ্বিতীয় কাঁধ্য সাধনে যাইতে না পারি | যা 
লোঁক বলে কোথা দেখিলে কন্যাকে কিরূপ বিবাহ তুমি করিবে 
তাহাকে ।। যাঁছুগণ বলে পুনঃ হাঁতেষ বিদ্/মাঁন। গুরু সন্গিধানে যান 
করিল পয়াঁন।। হাঁতেম কহেন তগ্নবান যদি করে। গুরুসহ তাহারে 
পাঠাব যদ্বরে।। যাছু লোকবল মনেই হটতেমের প্রতি । বড় যাঁছু 
জানে সে কাঁমনাথ ছুর্ঘযতি হাতেম কহেন যদি তাঁরে কর তয়। এই 
খানে থাক সবে হুইয়! নির্ভয় ॥॥ একাকী যব আঁমি কামনারথাতিমুখে । 
সুচাব তাঁর যাছুিরী দেখিবে লোকে ॥. তাঁরা বক্ষে অনিষ্ট নাঁশি ইস্ট 
ব্য কৈলে। মম সবাঁকাঁরে পুনঃ প্রাণ মথ্চারিলে ।॥ কেমনে যাইতে 
তোমায় কব একাকী ॥ স্ুবুদ্ধি উপাক্র বল কিসে ছুকুল রাখি ॥ হাতেম 
কহেন চল আঁমাঁর সহিত। কোঁথ! সে অনিষ্ট দুষ্ট দেখিব ত্বরিত || 
ইহা! বলি যাঁদ্ুগণে সঙ্গেতে লইয়]। উপস্থিতি পথ অভিমুখে দাগ ইয়া] ।॥ 
তদন্তরে দেখে এক দীর্ঘ সরোবর । জলপাঁন হেতু সবে চলেন সন্ধবর । 
মন্ত্র পড়িয়া] ক্ষক দিলেন নরোবরে। জলপর্রন হেতু 'আঁজ্ঞ। করিল সবাঁরে 
হাতেমের লোক সব ছিলেন দুর্বল । জঞ্জপাঁন,করি সকে গায়ে কৈল 
বল ।। একাদি কহিব সবে হাতেম উপর। তদন্তরে উপবিষ্ট হয় সব 
নর |। হাতেমের আগমন জাণিতে পারিয়া,। করে এক মহাঁযাঁছু পর্বতে 
আসিয়] | যাঁছু মঙ্ধে ফুক দেয় পর্বতের গণয়। পর্বতে লাঁশিল অগ্নি 
দেখিবাঁরে পাঁয় ॥| হাতেমের লোক আসি দেখিল তৎপর । অগ্মি গ্রজ্ছ- 
লিত হৈল পর্বত উপর || হাতেষে কহিল আসি ষত যাঁছুগণ।. পর্বতে 
অগ্পসি জলে কহ কিসের কারণ || হাঁতেম কহেন বাস্তবিক অগ্নি নয়। 
যাছুর অগ্নি এই জানিন্থ নিশ্চয়। অগ্ি মন্ত্র পড়ি যাঁছুগণ কৈল রণ। 
পর্বত প্রজ্জবলিত হইল এ কারণ ॥॥ কাঁমনথ পন্রত এই জ।নিন্থ নিশ্চয় 
যাছুতে পোঁড়ারে পন্দত করে অগ্মিময় || ইহা বলি হাতেম যে মস্ত 
প্রকাশিল। পর্বত শিখর হৈতে অগ্নি উড়াইল ॥| তাহ! দেখি কাদনাথ 
ক্রোধিত হইল । পুবঃ মন্ত্র পড়ি এক যাছু প্রকাশিল।। জলধি প্রণীত 
কৈল মহা যাছু করে। তরঙ্গ তুফাঁন বহে পর্বত উপরে ॥ হাতেমের 
লোঁক দেখি তরঙ্গ তুফানি। হাতেষে স্মস্ত আসি করে প্রবিধান |. 
জাঁনিয়। হাতেম যে সমস্ত বিবরণ ।.জলময় শুদ্কু করিল ততক্ষণ || কৌথ] 
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গেল মাঁয় নদী ভুফাঁন সকল। কাঁমনাথের যাঁছু যত বিফল হইল ।। 
পুনঃ প্রস্তরবাঁণ প্রহারণ করিল। পর্ব্বত জিনিয়া! সব প্রস্তর উঠিল।। 
আরাহাঁ দেখিয়া হাঁভেম মহা গুণাঁকর। এছেম পড়িয়া পুনঃ উড়ায় 
পরস্তরণ। হাতেম উপস্থিত হোল লইয়া লঙ্কর। আরোহণ কৈল সেই 
পর্বত উপর হাঁতেমের ভয়ে কামনাঁথ যাঁছুগীর ৷ ভয়েতে অস্থির 
হৈল কম্পিত শরীর || পলায়ন করে ফাছুগীর" ছুরাঁচার । আকাঁশে 
গোপন হয় রোধ করি দ্বার। রহিল কামনাঁথ যাঁছ্‌ ষাঁুর আকাশে। 
হাতেম আসিয়া! তার,সহরে প্রবেশে ॥। পর্বত উপরে তাই করে নিরী- 
ক্ষণ। নির্জন স্থান সব নাহিক কোঁনজন ॥। সহরের প্রত্যেক স্থানে 
স্থানে পসারি । হাতেম জিজ্ঞাঁসে সৰে অতি করি।। কহ শুনি এ 
সমস্ত বিবরধ যত । কোথা গেল পনারি ঘতেক সহরস্থ ।। তাঁরা বলে 
যাছুগীর কৈল পলায়ণ। হাতেঘ আঁজ্ঞা দেয় তাঁর লুটিতে ভবন।) 
হাঁতেমের লোক যত খদা দ্রব্য খায়। নিদ্রিত হইয়] সবে রহিল 
তথায় ॥। যত সব লোঁক হাঁতেন দেখিল তথায় । প্রভাতে জিজ্ঞাসা তিনি 
করেন তথায় || কহ যাছর আকাশ আছে কত দুরে । দেখিব কামণাথ 
বাছু গেল কোথ|কারে । যাঁছ্ুকে যে দেখাইব যাঁছুর আকাঁশ। ইহ 
বলি হাঁতেম যে করেন প্রকাশ ॥ যাঁছুর আকাশে সবে করি আরোহণ । 
হাতেম করেন পুনঃ বাঁণ বরিষণ || যাঁছুর আকাশ কাটি কৈল খাঁন খান 
ছুতলে পড়িয়া সব তাজিল পরাণ || মরা গেল কাঁদনাথ মহ যাঁছু 
খল । দেখিয়া হাঁতেঘতাই প্রকাঁশে কুশল ॥| ভগবাঁনে স্মরণ করেন 
হাতেম । বধ ছৈল শক্র তব দয়া অন্ধুক্রম || শরণাগত দ্তেরে ডাকিয়া 
তখন। প্রতাংপণ করে।না হে আমার বচন ।। দম পক্ষে স্াপক্ছ হয়ে 
স্ুজন। তোঁদা হৈতে হইল মম শক্র নিধন || তব অগ্রে করিয়াছি মত 
অঙ্গিকার | তোঁমাঁকে দিব এই বাদশা অধিকার |) এই দেশে থক 
তুমি বাদশা হইয়1 । রহিবে সকল যাঁছু তবীজ্ঞা লইয়। || কাঙ্গাল অতিথী 
সদ! করিবে সেবন। প্রজাদিগণে কষ্ট না দিবে কখন || অবিকলে 
করিবে সদ প্রজার পাঁলন॥ ভগবানের নাঁম সদাকরিবে সাধন ॥॥ 
ইহা বলি হাঁতেদতাই, হৈল বিদীয়। খনবি কু পদ ঈশ্বর চত্ঞ 
গায় ।। 
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যাঁছুকে করি পরাজয়, হাঁতেম হয়ে বিজয়, উপস্থিত ময়দানোপরে । 
হাতেম দাগডায়ে থাকি, প্রকৃতির শে ভা দেখি, প্রসুপ্পিত হইল অন্তরে, || 
কয়েক দিবস পরে, আঁইলেন তদ্ুপরে, যথায় আঁছয়ে তরুবর। 
সেই তরুবর তলে”. প্রচ্ুল্লিত জলে স্থলে॥ প্রকাঁশিত,আঁছে সরোবর | 
তদপ্রান্তে সে উদ্যান, দেখে তথ! বিদ্যমান, উদ্যান রক্ষক কত শত। 
সেই তরুবূর ডাঁলে, মস্তক সবার ঝোলে+ সেই সব যাঁছুগণ কত।| 
আমি সিংহদ্বারোপরে, দেখিয়া কহিল তাঁরে,কে তুমি হে কহ মরা ভার 
হাতেম কছেন তারে, চিন্তে পারনা আমারে আমি সেই হাতেম পাঁপা- 
চার ।॥। আমি তব সহ দলে, ঝুলেছিহ্ রক্ষালে, বন্দি হয়ে তোমাদের 
সহ। এই নিবেদন জানাও» কন্যার কাছেতে কও» আমার বিবরণ জানাই 
শুনে হাতেমের কথা, চলিল সে কন্যা যথা» দাঁস দাসী যতেক আছিল । 
উপস্থিত তছুপরে, কহে কন্যার গোঁচরে, হাঁতেমতাই দ্বারে আইল ॥ 
যে জন তব সঙ্গেতে, ঝুলেছিল সে বৃক্ষেতেঃ দেখিবাঁরে তোমার সুরত । 
সে জন আঁইল দ্বারে, আঁজ্ঞা কর আঁনি তাঁরে,জানিবে সমস্ত তত্ব যত ।। 
দাসী প্রতি আজ্ঞা করে, আন সেই হাতেষেরে, আজ্ঞামীত্র আনে হাঁতে- 
মেরে। হাঁতেমেরে কন) বলে, এত দিন কোঁথা ছিলে» গিয়াছিলে কোণ 
কার্ধান্তরে ॥| কিছু দিন হেথা ছিলে» তাঁর পর কোঁথা গেলে, পুনঃ 
এলে কি কার্য্য সাধনে | তাই বলে সব জান, জেনে মিথ) কও কেন, 
অসত্য প্রকাশ কি কাঁরণে || তোমার লাবণা হেরি, উনমাঁদ হৈল পরী, 
তব সহ ঝুলি বক্ষডালে । ভগবানের কৃপা ছিল, ন্বপ্ন ছলে বলে দিল, 
যাহ তুমি পর্বত সগুলে ॥ এছেম আঁজেম লয়ে, হাঁমির পব্দতে গিয়ে, 
যাছু লোকে করিনু নিধন । সাম নামে যাছ আর» মারা গেল দ্ুরাঁচার, 
নিজ দৌষে হইল পতন ।| সাঁম যাঁছু ভব পিতে,আঁমারে যে সংহারিতেঃ 
করেছিল কতেক মন্ত্রণা। ভগবান খধাচাইল, পুনঃ প্রাণ স্ারিল, 
এড়াইন্থ পরম “যন্ত্রণা || জরীপোঁস বাঁদসাঁজাদী, পিতার নিধন যদদিঃ 
হাতেঘের মুখেতে শুনিল । কাঁরে কিছু নাহি কহে, অধোঁবদনেতে রহেঃ 
পিতৃশোকে কান্দিতে লাগিল || ভাঁরা কহে শুন কন্যা, কেন্দন পিতাঁর 
জন্ধে, ভব পিতা ছুষ্ট ছুরাঁচার। হইয়া সে অনিষ্ট, কতেক দিলেন কষ্ট» 
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(ভুমি জ'ন মনে আপনার ॥ সে পিতার কারণে, খেদ কোরোনা মনে, 
ঃ "নিজ দোষে মৃত্যু হল ভার। আপনি অদৃষট ক্রমে, পাইলে যে এ 
ভাতেমে, কত জোর অদৃষ্ট তোমার || অনেক যত্ত করিলে, যেত 
নাহিক মিলে হেন রত্ব পেলে গৃহে বসে । হাতেম পরম নিধি, ভোমারে 

; দিলেন বিখিঃ মহা নিধি পেলে অনায়াসে |॥ হাঁভেম পতি যাহার 
ভার তুলঃ কেরা আর, চতুর্দশ ভুবন খণ্ডলে। সন্তোষ হয়ে অন্তরে 
বরমাল্য লয়ে করে, দেহ. তুমি হাতেমের গলে ॥ সস্তোঁষেতে কনা। 
বলে, মৰ সত্য যা! কহিলে, বিজ ধর্দম মিখ্যা। কে বলে । যেই দিবসে 
পেয়েছি, লেই দিনেতে দিয়াছি, বরমাল্য হাঁতেদের গলে || মনেতে 
বুঝেছি স্থির» হাতেম মে মহাবীর, স্স্থির জ্থাধির যোদ্ধীপতি, 1 তা 
নহিলে কাঁদনীথকে» কে ধিতে পারে তাঁকে, অসংখ্য যা যাঁর সংহতি 
হেন জনে ন! বরিলে, কলক্ক যাঁছুর কুলে ত্যজিলে হাতেম গুগবান। 
কে আমার যোগ্য বর» আছে এই ধরাঁপর, করি কার গলে মাঁল্য দান ॥। 
হাতেম যে গুণাঁকর» পাঁব কি এমন বর, সময় করহ বরণের | বিবাঁহের 
যথাবিধি, সুলগ্ন শুভ যে বিখি, সন্তোষেতে লয় অন্তঃপুরে ॥॥ বরসাঁজে 
সাজাইয়ে, হীতেমত্বাইকে লয়ে, রজত আঁগনে বসাইল | বিবাহের 
আচরণ» করে যত সখীগণ, বরমাল্য হাঁতেমেরে দিল | বিবাহ করিয়] 
রঙ্কে, তাঁই মিলে কনা! সঙ্গে, রঙ্গ যত বিবাহের নীতি। যাঁহ! ছিল 
নীতি গুজ/, করিল বাঁসর শয্যা, দ্বয়স্বরের যত রীতি || বাঁসর কৌতুক 
যত, তাহা ব1 লিখিব কত, সঙ্ঘেপেতে করিস বর্ণন। এরূপে হাঁতেমে 
লয়ে, য|ছ কন্যা কৈল বিয়ে, উভয়ের হইল মিলন || তাঁর কিছু দিন 
পরে, হাতেম তাবে অন্তরে, মণির স্বামীর বিবরণ । আসক মণিরস্বাঁমী 
তার কি করিন্ত আমি, মনে মনে ভাবেন তখন || হাঁতেমের মনদুখে, 
কন্যা, কহেন তাহাকে, কি হেতু চিন্তিত কহুশুনি। হাতেম কহেন 
তারে, মবিরন্বানীর ভরে, সর্ধদা কাঁতর আছি ধনী || যাহার মিলন 
আঁশে, ড্রমি আমি দেশে দেশে, যাঁর কার্য করিতে সাধন। পর 
উপকার হেতু, রাষ্ষি আমি ছুঃখ-েতু, ভাহার তাস্ত সব শুন।| তাঁর যত 
বিবরণ, কছি যে কর শ্রবণ, ষে কারণ আঁশয় তাঁহার । এক সদাগর 
কন্থ, মজিল ভাঁহ!র জনয, কহি শুন গ্রেহিল্লিকা তার।॥ কণ্ধ! করিয়।ছে 
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পণ, বিবাহের মিরিপণ, প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ যে করিলে । হোঁসেন বানু 
নাঁম তাঁর, ফৈল এই অঙ্গিকার, বরবাল্ দিব তাঁর গলে ।। সেই প্রেছি- 
লিক কারণ, দেশে করি ভ্রমণ, শুন সেই সমস্ত কথন | সমস্ঠা না সিদ্ধ 
হয়' ন্যামী হবে পরাজয়, কথা হেতু হইয়াকাঁতর। আমার পাইল 
দেখা, হইম্থ তাহীর সখা, ভার হেতু ভ্রম গেশাস্তর || তৃতীয় সমস্যা 
তার, সিদ্ধ কৈ তিনবার, চতুর্থ প্রেহিষ্সিকা হেতু আসি। করিতে সে 
অস্থেষণ, সব সহ যে মিলন, এ হেতু চিন্তিত দিবা! নিশি।। কহে দাঁস 
সরকার, করি এই নমক্ষার, পাকগণেয্াঅভিযুখে। কোঁন কোন স্থানী- 
বধি”তুল ভ্রান্ত হয় যদি, গুগগ্রহ' নিবে দোঁষ ঢেকে, ॥| গুণী জ্ঞানি যেই 
নরে» গুপীগুণ ব্যাখা করে, দোঁষ ঢাঁকি গুণ বাঁছি লয়।। যে কপূর্রে 
আঁম্থাদন, সেতরেতে জুশোঁভন, কসায়ঞ্ন কেহ নাঁহি কয়।। এ বোধ 
নাহিক যাঁর, ₹থ] এই জন্ম ভাঁর, পদেং কত ধরে ছল। এ রসে রসিক 
যিনি) এ রসে ভাঁসেন তিনি, বারি মধ্যে যেন শতদল। 
ও পয়ার।, 
হাতেম কছেণ পুনঃ ক্যা কাছেতে 1 সে মণিরস্বামী আছে আমার 
আসাঁতে॥। তোমার কারণে মম মন উচাঁটন। আঁশায় পতিত হগ্নে 
ছিন্ যে কারণ ॥ এক্ষণে বিদায় কর যাঁই তার কাছে। বন্ত দিন বিলম্ব 
আমার হুয়ে গেছে ॥| কিরুপে মণিরস্ামী আছে জীবতমান। হেরিলে 
নয়নে তারে ধাচে মম গ্রাণ || কনা] কহে. কি কথ! কহিলে অকম্মাৎ। 
বিন মেঘে কেন হানিলে বজাঁ।ত।। মন ধন তব করে করেছি অর্পণ। 
তব:বিচ্ছেদে শুন্য 'হইবে নিকেতন || কিরূপে সম্বাদ তব পাঁব কোঁন 
স্থানে । তাহার তদন্ত আমি জানিব কেগনে || হাতেম কছেন জাঁন ইমন 
সহর। তাঁই নাঁষে পিত। মম আছে ষদাঁগর || মহা ধনবাঁন পিতা! 
বিখাত সংসারে । ইচ্ছা হয় যন্দি যাহ ইমন নগরে || ইহ! শুনি জরী 
পোস করিল সিকায়। যাইৰ ইমন দেশে কৈ অঙ্গিকার ॥| কন্যার 
সন্মভ শুনি ছাঁতেম যে কয়। অবিলম্বে যাত্র/ কর বিল্ব ন! শয় | পি- 
ভাকে লেখে পত্র হাতেম গুণাকর । জনকে প্রণাম লেখে বিনয় বিস্তর || 
যেরূপে বিবাহ নির্ববাহ কন্যার সহ। সমস্ত জানাইল পিতাকে সমরহ.॥ 
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বাঁদশাঁর কন্যা এর নাম জরীপোস। সযত্ধে রাখিবে না| লইবে কোঁন 
দোঁ্।। প্রতিগাঁলন করিবে নিজ কন্যা ভাবে । কোনমতে কষ্ট যেন না 
পায় প্রভবে ॥| মম প্রতি সর্বদা! করিবেন কল্যাঁণ। পুনঃ নিজ বাঁসে 
গিয়া করিৰ দর্শন | কন্যাকে কহিল হাঁতেম সকল বার্তী । কৈল জরী- 
পোঁন কন্যা ইমনেতে যাত্রা! || হাতেম চলিল নিজ কা্ধ্য সাধনে । করম 
সহরে উপস্থিত হর্ষ সনে ॥ সহর বাঁলী প্রাতি হাতেম জিন্ঞাঁসিল। 
কাহার সহ এই সত্য করিবন্ত্।। করম সহরের বাঁদশ] সেইজন। 
তাঁর সিংহ দ্বারে লেখা এই বিবরণ || সত্য কথ| যে কহেন সদা সুখে 
থাকে । কোনমতে ছুংখ তাৰ নাই ভবলোকে || তাহার নগর এই করম 
সহর। হাতেম কহেন বল কোথা! তাঁর ঘর ।। সহর বাসী কহেন হাঁতে- 
মের প্রতি । হেথা হৈতে নয় ক্রৌশ তাহীর বসতি || হাঁতেম শুনে তথ| 
উপস্থিত হইল। মনোহর ইমারত দেখিতে পাঁইল।। সিংহের দ্বারে 
তবে দেখিলেন লিখন | সত্য কথ] কহিলে সুখে খাঁকে সে জন || সং- 
সারে পুজিত হয় সেই সব জীব । প্রসংশিত তুল্য সেই হয় যেন শিব || 
হাঁতেম দেখিল তাঁর এই বিবরণ । দ্বারীগণে হাতেম করেন জিজ্ঞাঁসন || 
দ্বারী বলে কহ তুমি কোন মহাঁজন। কোথায় বদতি তব কহ বিধিয়ণ।। 
কিনাম ধর তুমি কহ গুণমণি। কিবা প্রয়োজন তব কহ দেখি শুনি ॥। 
হাতেম কহিলেন যে আপনার নাম। প্রয়োজন আছে কিছু পুরাব 
মনস্কাম ॥ দরগান সম্বদ দিল অন্তঃপুরেতে | কে একজন উপস্থিত হইল 
ছারেতে।॥। দ্বারীকে করেন আঙ্া হাতেমে আনিতে । হাতেমে লয়ে 
গেল দ্বারী অতি ত্বরিতে | হেরিয়া লাবণ্য তাঁর সেই সুভ'জন । হাঁ- 
তেমে বসিতে দিল রজত আনন ॥।পাদ্য অর্থ রীতিমত হাঁতেমেরে দিল 
নানাবিধ খাদ্য ড্রব্য আনি যোগাইল ॥ তৌজনান্তে হা তম করিল 
আচমন | হাতেমের প্রতি সে করেন জিজ্ঞাসন ॥॥ কোথা টহৈতে আইলে 
কিবা নাম তোমার । কি কার্ধ্য সাধনে হেথা কৈলে অগ্রসার | হ1তেন 
কহেন হোমেনবান্থ নীমেতে | সদাঁগরের,কন্যা সে বিখ্যাত জগতে |। 
কৈল সয়ম্বর সেই পরম] সুদ্দর | সপ্তম প্রেছিল্লিক1 পণ কৈল সেই নারী 
নগিরস্বামী নামে যে এক সদাগর | কন্য স্থানে উপস্থিত শুনে সয়ন্থর || 
নারিল সেইজন কহিতে প্রেতিল্লিকে ৷ অক্ষম দেখিয়া কন্য ত্যাঁগ কৈল 
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তাকে || তীহাঁর উপকার হেতু করি যে জর্মণ | হাঁতেম আমার নাঁম 
বসতি ইমন || ভিন প্রেহিল্লিকা তাঁর প্রশিদ্ধ করিসু। চতুর্থ প্রেহিল্লকা 
তার লয়ে আইমু ॥। চতুর্থ প্রেহিল্লিকা তু্গি করহ শ্রবর্ণ। হাঁতেস কহেন 
তারে সব বিবরণ ॥ চতুর্থ প্রেছিল্লিকে যেরূপ বর্ণন। সত্য ধর্ম কারে 
বলে এই ভাঁর পথ || প্রাচিন বলে শুনহে হাতেম গুণধাম। বিশ্রাম কুষ্টে 
অদা তুমি কর বিশ্রাম || পথ প্রান্ত পরিহর মম আলয়েতে। সত্য 
কথা কারে বলে কহিৰ প্রতাঁতে || এইরূপে হাঁতেম তথ! নিশি বঞ্চিল 
প্রভীতে উঠে হাঁতেম কহিতে লীগিল || কহ দেখি সত্য কথ! কারে 
বল। সভ্য ধর্ম অবলম্বন কোঁন পথে গেল ॥ সে ধর্ম কেমন ধর্ম কহ 
দেখি শুনি । সভা পথ কারে বলে তাহ নাহি জানি )। প্রাচিন বলেন 
শুন সত্য সমাঁচাঁর। সতা ধর্ম কারে লে করিব প্রচার ।। পুর্রবেতে 
ছিলাম আমি পরম তক্কর । অধর্ম পথে গমন করেছি বিস্তর || সত/ 
ধর্ম পরিহরি অধর্মেতে মন। মিথ্যা বাদি হয়ে করি কুকার্যা সাধন | 
মিথা। পথোগামী হয়ে কত কষ্ট পাই। রাত্রে আঁনিলে ধন প্রতাতে 
থাকে নাঁই ॥ যুয়ারির কত ফল শুন তোমায় কৈ। মাঁঝেং ধরাপড়ে 
কারাধুত হই ।। মনে ভাবি পাঁপ বারী না করিব আর | অসত্য অপ্র- 
কাশে হয় পাঁপের সঞ্চার | পাঁগুব সত্য পথ করি অবলম্বন । পরম 
সুখের সুখি ভাই পঞ্চজন || সমরে অগরে যেই পাঁগুব বিজয়। যার 
সখা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়।। সে অধর্ম পথে করিয়া অবলম্বন। 
স্বধনে নিধন হৈল রাঁজা ছূর্ষ্যোঁধন | মিথ্যা এ কথা করিত অবলম্বন। 
যুখিটির হয়ে ছিল নরক দর্শন || অতএব মিখযাঁ কথ করিয়] বিসর্ন। 
সুখে আঁছি সত্য পথ করি অবলম্বন | খন খেন্ু গজবাঁজি অতুল বৈতব 
দ্বিতীয় বাঁদশ1 আমি তাজে ছুখার্ণৰ || সত্য কথার এই অর্থ যথার্থ 
জানিন্থ। সত্য ধর্ম পথ এই ভোঁমাঁকে কহিষ্থ || এই সব কথা হোঁসেন- 
বান্থুকে কহিবে। চতুর্থ প্রেহিষ্লিকা গ্রসিদ্ধ হইবে | ইহা শুনিয়া! হাঁতে- 
মের জ্বীন সঞ্চারিল। সাহ+বাঁদের পথণপ্রান্তে যাত্রা করিল।। নগরে 
প্রবেশ করিল হাঁতেমভীই। জানীয় দত আসি হৌঁসেনবান্থর ঠীই || 
ছৃত আদেশিয়া কন্যা হাঁতেমে লইল। প্রেহিল্লিকার বিবরণ সব জিজ্ঞা- 
সিল ॥| কন্যা কহেন হাঁভেম কহ দেখি শুনি। চতুর্থ প্রেছিল্লিকা প্রসিদ্ধ 
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ভন্ববাঁণি || বছ কট পেলে তুমি সাঁধু সদাচাঁর । ছুঃখার্ণবে পশি কর পর 
উপকার || হাতেম কহেন তারে প্রেহিল্লিক! কথন। যেরূপে করো 
দেশে কৈল পর্যটন || যেরূপে জানিল সে সত ধর্ম কেমন। যেরূপে 
কৈল সত্য পথ অবলম্বন || একেৎ চতুর্থ প্রেহিল্লিকা কছিল। শুনিয়া 
হোসেন বানু সন্তো হইল || দাসী আদেশিয়ে কহে হোসেনবাঙ্ € 
স্থখাদা তোধীত করে৷ হাতেমের তন্থ || হাতেম বলেন আমি এক্ষণে 
বিদায়। যথাঁয় মণিরম্থামী যাইব তথায়।। ইহা বলি হাতেম তাই 
বিদায় হৈল।, মণিরখ্যামীর স্থানে সমস্ত কহিল ।॥ মণিরম্বামী বঙ্গে 
ছাঁতেম গুণাকর। পর উপকার হেতু ভূগিলে ছুক্ষর ॥ তুমি হে পরম 
সাধু সত্য সদাচার। কত কষ্টে করিলে পরের উপকাঁর || ধনাহ 
তুমি ধন্য হীতেম গুথধাম। তোমার চরণে মম অসংস্থ্য প্রণাম | 
স্খাদা আনি কত হাঁতেমে তুগ্তীইল। এইরূপে ফ%্োহে তথ! রজন্দি 
বঞ্চিল ॥ প্রভাতে হাতেম তাই গাঁতোথান করি। প্রাতকৃতা সমাপিয়ে 
বৈসে তছুপরি ॥ সরান তর্পণ করি হাঁতেম গুণাঁকর । চলিলেন হোসেন 
বান্ুর গোচর || হোঁসেনবান্থ বলে হাতেম গুণধাঁম । কিছু দিন 
মম স্থানে করহ বিশ্রাম || পথ শান্ত দুর কর থাকি কিছু দিন | পরি- 
আম করি তন্থ হৈল ক্ষীণ ॥॥ হাতেম কহেন যে দিন পুরিবে মনস্কাম 1 
সেই ছ্রিন তবাশ্রমে করিব বিশ্রাম ॥| এক্ষণে বল শুনি পঞ্চম গ্রেহি- 
পিকে । পুনঃ যাঁই ভ্রমণে অদৃষ্টে যাহা থাকে ॥ কন্যা বলে পঞ্চম 
প্রেহিল্লিকা কারণ । তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ শুনা গেছে 
লোক মুখে কোছেনেদ! নাম । ভার বিবরণ জেনে এসো গুগধাম ।। 
ধসই পর্বতোপরে আরোহণ করিয়া । কেকরে উচ্চনাদ জান তথ! 
শিয়া ॥ তাহার তদন্ত আনি করাহ্‌ শ্রবণ। কহিম্থ পঞ্চম প্রেহিল্লিকা 
বিবরণ।। শুনিয়ে হাতেমতাই, হইল বিদায়। মণিরস্বাীর কাছে 
জানাইতে যায়।। জানাইয়া মণিবন্বামীকে বিবরণ। প্রেহিল্লিকে 
সিদ্ধান্ত হেতু কৈল গমন ॥ 


(১৫) 
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_ পষ্টম প্রেহিল্লিকা । 
১২ ইশয়ার | 

হাঁভেম কহেন ভযখ্রগদীশের | অনিষ্ট ঘুচাবে হবি হয়ে কট 
দাসের || একাকি যায় হাতেম ময়দানোপরে। সহরের লোক যত 
তাহাঁতে বিহরে || পাইয়ে লোকের জঙ্গ হাঁতেম' চলিল।। হাঁতেমে 
হেরিয়া তাঁরা অগ্রগামি হৈল ॥ কহিতে লাগিল তাঁর! হাঁতেমের 
প্রি কে তুমি পুরুষ বর কোঁথ।য় বসতি ॥। তব আগমন জানিয় 
অদা দিবসে । তব অপেক্ষায় এই আছি সবে বসে | হাতেম উপ- 
বিট হইল সেইখাঁনে। চিতীকুগ্জ গ্রণিত যাঁনাজা ময়দানে || শবদেহ 
লয়ে তথ] উপস্থিত আসি। শবকে করিতে সেই চিত| কুঞ্জীবাসি ॥। 
পান করাইয়া! তারে পরায় বসন ॥ যবন ভাঁসাঁয় তারে বলে একাফন ॥ 
ক্ানকে গোছল বলে চিভাকে কবর। যবন ভ।স] বঙ্গভাঁষা এত অন্তর 
হাতেম কহেন আসি এত সবীকাঁরে । রক মরিল কহ শুনি কবর দেও 
স্শীরে || তাঁরা বলে যে মরিল কহিব ছে পরে। ইহা বর্লি চিতাঁবাসী 
করিলেন তীরে ।। চিতাঁকুর্জের অতিমুখে রজত আঁসন। তদছুপরে সবে 
হইল উপোবেশন্‌ ॥ খাদ্য দ্রব্য কত তাঁর আয়োজন কৈল । হাতেমের 
তভিমুখে আনিয়া দিল || তুমি'অগ্রে সেবা কর অতিত সুভাঁজন। 
ছুবে চিতা কুপ্টের করিব যে ভৌজন ॥ ইহ? শুনি হাঁতেম করিলেন 
তেজন। চিতা কুগ্ত হইতে বে চলেন তখন || হাঁতেমেরে সমাঁদরে 
সঙ্গেতে লইয়ে:। উপবেশন হয় যে যাহার আঁলয়ে || মনেং ভাবেন 
হাতেম শুণাকর। কোন দেশে নাহি দেখি এমন সহর।| এমন 
স্রবীতি নাহি দেখি কোন খানে । অতিতে যতন করে লয় নিকেতনে ॥ 
- এপ্রদেশীয় লোক ধার্মিক স্ুভাঁজন। অতিত পাইলে করে অতি 
কুঃতন || এই্টরূপে হাতেম ভাঁবেন মনে২। তাঁরা সব জানাইল 
বদশা] সদনে 1 এক অতিত আসিয়াছে মহীজ্ঞানবাঁন। কতেক 
কিক ভার যতেক সম্মান ॥॥ নাম তাঁর হ1তেমতাই ইমনেতে ঘর। 
ল,৮ণা জ্ুবর্ণ যিনি গুণে রত্ুনাকর || অতি সাধু সদাচার ভগবানে 
যতি। পর উপকারে জমে পরম ুকৃতি || বাঁদসা বলে আন তারে 
খল কেঘণ। ক্রিপ রূপ তাঁর করিব দরশন |) বাঁদশাভিমুখে 
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যদি লয়ে গেল তাঁয়। যতন করি রজত আসনে বস!য় || বিশেষ 
বিবরণ কহেন তারে । কিকার্য্য সাধনে আইলে এই নথরে ॥| হাতেন, 
কন্ছিলেন সমস্ত বিবরণ। বাঁদশ] হাঁতেমে করে অতি সুযতশ।( 
সুখাদা দ্রব্য কত হাতেমেরে ভুঞ্ীয়। হাতেমের রূপ হেরি বাঁদশ।, 
মোহ যায় ॥| মনে২ বাঁদশা করেন অন্থুমীন । মগ কন/] যোগযবর এই- 
মতিমান || হাঁতেদ স্ুধির অতি দেখিস নয়নে । কন) দিয়ে হাতেমে 
রাখিৰ সম্িধ।নে || ঘটক অন্থবারে যোটক করিতে । ঘোটক বাহনে, 
আনে হাতেমে বুঝাঞিত।॥। বিবাহের কথা হাঁতেমে আসি কহিল। 
তাহা হাতেমতাই স্বীকার না পাইল।। আফ্য়াছি আমি এই থে 
কার্ধ্য সাধনে । অন্য মন নাহি মম সেই কার্য বিনে ।। বাদশা কহে 
বস শুনি শ্রবণে। মমাধিকারে আইলে কিকার্যয সাধনে ॥॥ হাতেম 
কহে আমি কোহেনেদায় যাব। না জানি উপদেশ সে কত দিনে পাঁধ: 
বাদশা ৰলেন আমি নাহি করি শ্রবণ। কোহেনেদ। কারে বলে সে 
দেশ কেনন।। দেখিবার দায় থাক না শুনি শ্রবণে। এই মাত্র 
শুনিলাম তোমার বদনে || বাঁদশ| বলে আন গৃহ দ্বিজ একজন । 
কোন দেশ সে দেশ কবে করিয়। গণন ॥॥ বাঁদশাজ্ঞ মাত্র পত্র করি 
অন্বেষণ | আনিল প্রাচীন গণক একজন-।| বাদশ] বলে গণক করহ 
গণন। কোহেনেদ কোন দেশ করিৰ শ্রবণ।। কোন দিগে পথ ভার 
হবে কতছুর। জান যদি কহ দেখি দৈবক ঠীঁকুর।। দ্বিজজ বলে 
কোহেনেদ। আমি নাহি জীনি। শিশু কালে শুনিয়াছি তাহার, 
কাহিনী ।। দক্ষিণে অনেক দুর কোহেনেদা আছে। আজিম গর্ত 
গ্রান্ততাগে শুনাগেছে ॥ পথ প্রান্তে বামতাগে আজিম সহর। সে দেশে 
অধিকার নহে কার উপর || নাকরে আগ্মশোষ কেহ কাহার তরে । 
না কান্দে তাহার তরে যদি কেহ মরে ।। এতেক শুনি হাতেম হইল 
বিদায় । চলিল দক্ষিণ দিগে হরষিত কায় || দিবা রাত্র যাঁয় পঞ্চ 
ন। করে বিআম। অনাহারে চলেন হাতেম গুণধাম | এইরূপ 
কত দিন গত হয়ে যায়। অভিমুখে আজিম সহর দেখে তায় || 
হাতে জানিল এই আজিঘ হর । এঁর কথ! বলে ছিল দ্বিজগ্রহ বৰ 
উপস্থিত হৈল সেই ,নগর ভিতর । নগ্ররবামী তারে জিজ্ঞীসে বছু- 
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তর।। কোথায় বসতি তব কিব| নাম ধর। কিকার্বক সাধনে হইলে 
ভঙপর || হাতেম কহেন তারে করিয়া বিনয় । যে কার্ধো এসেছি 
তার শুন সমল ।| কোহেনেদ] যাব আমি আছে প্রিয়োজন। এক 
করেন উচ শাদ জানিতে কারণ।| তারা বলে অধ রাত্রে রহ এইখানে । 
প্রতাতে যাইবে কলা স্বকার্ধয সাধনে || কোহেঘনদা কেহ যাইতে 
নাহি পারে । বিশাল শঙ্কট স্থান দেখে ভয় করে ।। হাঁডেম কহেন মম 
ভগ্ধবান সহায়। বিশাল ছুর্গমে ইাচি তাহার কৃপায় | সেইখানে 
হাতেম বাঞলেন রজী। দেখে অসম্ভব এক কু কাহিনী || ৰাঁস- 
স্থল বাসি এ * বাস গ্রস্ত ছিল। পরী পৃজ্র ধরে ভার মস্তক কাটল ।। 
' অঙ্গ হৈতে মাংস তার করিয়া ছেদন । ঘরে মধ্ো সেই মাংস কৈল বিতরণ 
যার বাগে ছাতেন অতিথ হয়ে ছিল। ষেই মাংস আনিয়ে তাহাকে 
দিয়ে গেস।। সেমাংস রন্ধন ররিয়! হক্পফিতে। হাতেমেরে দিয়ে 
গ্রেল ভে:জম করিতে || আশ্রমিক বলেকীতেম কর ভোৌজন। তৰ 
*ছেতু এনেছি মাংস করিতে রন্ধন ॥ দেশেক্টু অতিথ্থী হয়ে অম সব ঠাই। 
এমত সরস মাংস কতু খাঁও লই | ইহা-শুনি কহিছে হাতেম গুগমণি 
কোন ক্ীবের মাংস এ কহ দেখি শুনি ।8 মৃগ মাংস পক্ষ মাংস সং- 
সায়ে পূজিত । এই মাংস কোন মাংস কহুৰ! ত্বরিত ॥ বুঝেছি ব্যাংগ্রস্ত 
স্ছিলেন একজন | মাঁংস বিলাইন তারে করিয়া ছেদন ।। সেই মাংস 
লয়ে তুম করিলে রন্ধন ॥ এ যেরাক্ষসের কার্ধ; করিলে সাধন ॥ 
কতেক ভর্সন! করি হাতেম চলিল। কোন এক রাঁসস্থলে উপস্থিত 
ছৈল॥। গোপদাড়ি নাঁছি কারে? প্রকৃতির মতো । ঘরেং অগ্মি জল 
একোন চরিত্র ॥ হ।তেম কহেন সেই গ্রতিবাসীগণে। অগ্নি দিয়ে 
দ্বণাছে মব কি কার্ধা সাধনে || তারা বলে মন দিয়ে করহ্‌ শ্রবণ। 
ঠচতাকুঞ্জে অগ্নি দিয়ে করি ঘে দাহন।| পুরুষ প্রকৃতি দাহ করি 
ঞকত্রেতে। এই কার্ধ্য সাঁধনেতভে আছি সকলেতে || হাতেম কহেন 
চিতাকুঞ্জ। করি ক্জ্ডন। ভাহাভে যে অগ্নি দাও এ ধর্ম কেমন ॥। 
তার! কহিল আমর হই হিন্দু জাতি। পুরুষানুক্রমে আমাদের এই 
নীতি ॥॥ তথা হৈতে হাতেম করিল গমন । আর এক বাসস্থল করে 
নীরিক্ষণ ॥ ভূঁফাতুর হইয়ে হাতেম ঘে তখন। জীবন রক্ষণে তথায় 
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মাগে জীবন।| জীবন প্রদান তাঁরে না করি কৌতুকে । দখি ছুগ্ধী 
আঁনি দিল তাঁর অভিমুখে ॥ “দখি পাঁন করিল হাঁতেম গুণাকর | 
কিছু দিন রহে তথা আনন্দ অন্তর || তাঁর পরে গেল হাতেম অন্য এক 
ঘরে। এইরূপে দেখে সর হরিষ অন্তরে || আঁর এক ময়দানে 
দেখেন তখন। শৃতা দেহ লয়ে করে তাহে উপবেসন॥। ময়দানে 
উচ্চনাদ করে সকলেভে। তথ আসি হাঁতেম পাইলেন দেখিতে )। 
তাহাদের সন্নিধানে করে জিজ্ঞাসন। এত উচ্চনীদ কর কিসের কারণ || 
তারা বলে রৈছ নামে ছিল একজন। সোহাঁখিনী এক কনা! অতি 
সুশঠনৰ। যথাকালে মৃত্যুতার হইল ঘটন। চিতীকুপ্তে এনেছি ভাবে 
করি যততন।| তার পতিনাহি যাঁয় সে সহগমনে। উচ্চনাদ কবে 
সবে ইহাঁর কীরণে ॥ পাস্তির সহ পতি যাইতে অস্বীকার। হাতেম 
কহে এই কি দেশের দেশাঁচার || জীবৎমানে লয় ভারে মৃত্যু সঙ 
আঁপি। কোঁন ধর্শে কর ভারে চিভাকুগ্টবাঁী। হাতেম কছেন 
কোথা ভূমি অধিকাঁরি। একোন ধর্শ কিছু বুঝিতে না পারি।। 
বাঁদশার নিকটে হাঁতেমে লয়ে গেল ॥ হাতেম আসিয়া বাঁদশা?ক 
জিজ্ঞাসিল ॥ তব অধিকারস্থ যতেক প্রজাঁগণ। শব!দেহ প্রা 
ফালে চিতায় গ্রমন।। পাত্বি অগ্রে মৃত্যু হইলে পতির এইগতি। এক 
চিতা কুঞ্জে দেহে করয় বসতি 1) জীবৎ দশয়ে তাঁরে চিতাকুর্জে লয়ে 
চিতাঁকু্ঠ বাসিকর কোন ধন্মাঁশয়ে ॥ রয়ছ কহিল মম দেশের বিচার 
পত্তি মৈলে পতি হবে সহ গতি তার। ষৌঁড়সী বয়সী কনা! থ]কে 
যার ঘরে। কন্যা ইচ্ছাঁবতি বিনে বিয়1 দিতে নারে || ইচ্ছাঁবতী হয় 
কন্যাযারে করেবর। সেই জন হয় বর জিনি সয়স্বর || তাঁর স 
হওযদি সত্য অঙ্গিকার । অগ্রে জলয়ে তার সহচিতাঁ অধিফ।র || 
এই স্বধর্ম আছে মম অধিকারে । কেহ কত সত্য ভঙ্গ নাহি তার করে 
যে না| মরিল তাঁর পতি এই জন। পুর্রবেতে সত্য উভয়ে কৈল দু 
জন।। অগ্রে কন্যার সব দেহ প্রাণ্ত যদি হয়। তার সহ সহগাশি* 
হইব নিশ্চয় || অগ্রে গৈল কন্যা হৈল কাল প্রাপ্ত আসি | এবেপন্ছি হে 
নাঁরে চিতাকুঞ্জবাঁসী ॥ সত্য ভঙ্গ মহা পাঁপ নাঁষাঁয় বর্ণন। অত সহঃ 
কৈলে এবে না কর পালন।| ইহার কারণে উচ্চনাদ চিনা কু্ধে | 
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অতুল পাপাশ্রয় সত/ নাহি তুর্জে || হাতেদ কহেন শুন তুমি হে সুজন 
অগ্রে কৈলে এবে কেন না কর পাঁলন॥ মম বাক্য খর তুমি ওহে 
গুণরাঁসি। সতি সহ হও তুমি চিতকুপ্ত বাসী ॥॥ মানৰ দেহ চখ্টল 
স্থির কু নয় । আজি মর কালি মর মরণ নিশ্চয়: 
আজি কালি ঘটিবে যখন মরণ। তখন মরণের তয় কর! কি কারণ ॥ 
সঙ্গেং মৃত্যু যখন আছে সংঘটন। ভখন মরণের ভয় করা অকাঁরণ | 
ইহ| শুনিয়! এই রসিক সুজন । মতী সহ সহগাঁমী হইল তখন ॥ চিতা 
কুপ্ট সাঁজাইয়! যতেক গুণরাঁশি। সতীমহ পতিকে কৈল চিতাঁকুঞ্জবাঁসী | 
যে যাহার স্থানে সবে কৈল আগমন । সেই দেশাচারের নিয়ম যমন | 
রজনী হাতেম সেই চিতাকুগ্ত আসি | উচ্চনাদ করে যথা চিতা অভি- 
লাধী।॥| চিতাকুগ্ত বহ্র্ধারে উপবেশন'হেয়ে। জিজ্ঞাসে তাঁই প্রতি 
কে তুমি চিতাঁলয়ে | হাঁতেম কহেন আঁমি সেই যে অতিত। তব সহ 
সাঁক্ষেত হেতু এসেছি ত্বরিত ॥। খাঁদ্য 'কিছু দিলেন হাঁতেম গুণাঁকর। 
হাতেমেরে প্রণাম করিল বনতর || হ্াঞ্জেম কহেন এ চিতাকুগ্জ হইতে। 
পলায়ন কর ভব যা আছে মনেতে।। যথা স্থানে গমন তুমি কর সুজন 
পথের সঙ্গতি তারে দিল ততক্ষণ ॥| রজনী মধ্যে রসিক চলিল যথায়। 
হাঁতেম তাঁই চলিল আঁপন বাঁসাঁয় ।। সুপ্রভাত হৈল নিশি ভাস্কর উ- 
দিত। কোহেনেদ] যাত্রা হাতেম কৈল ভ্বরিত।| তাঁরা বলে কোহেনেদা 
বিশাঁলক স্থান । তথায় যাবে হাতেম হয়ে সাবধান || হাঁতেম কহেন 
যা করেন ভগবান 1 কোহেনেদার পথে করিল পয়ন। দশম দিবস 
পরে উপস্থিত হৈল | এক বিশাল বন অভিমুখে দেখিল ॥। ব্যাপ্রকৃগ্তর 
মহিব গাণ্ডার অশেষ । ভয়ানক পশু কত কব সবিশেষ || হাঁতেনের 
দর্শনলাঁভ করি পশুচয় । হাঁতেমের অভিমূখে দণ্ডীয়মান হয় | তাই দে- 
খিয়া হিংসক জাতী দুরাচার । অস্ত্রাধাত করেন হাঁতেগ অঙ্গেতে ভাহা'র 
শিরচ্ছেদ হইল ব্যাঘ্বের ত্যজিল প্রাণ। কাটাসুণ্ড ব্যাত্ের লয়ে কল 
পয়ান ॥ ব্যাঁত্বের যে কাটামুণ্ড করেতে লইয়া । পথস্থ হইল তাই জগ- 
দীশ ভাবিয়া || অভিমুখে দেখে এক মনোহর সহর || সহর মধ্যেন্ডে 
উপবেশন হুইয়]। স্থানেং কত স্থান দেখে নিরক্ষিয়া || মনোহর স্থান 
'ত হর ভিতর | উদ্যান মাল্চ কত কুস্থম মনোহর । নানাজাতী 
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ভ্রব্য কত প্রস্তৃত প্রস্তর । চুণি মণি হিরা হাঁর পরেশ পাঁথর || গজবাজি 
ধন খেন্গু অতুল. বৈতব। সহরে সহরে হাঁতেম দেখেন সব | তছুমধ্যে 
বিধণাজ করেন একজন। রজত আসনে হইয়! উপবেশন |॥ হাঁতেম উপ- 
স্থিত হইলেন তথায় । রজত আসনে বাঁদশা আছেন যখায় || রাজ ব্যব- 
হাঁরে হাতেম নমস্কীর করি। যোড়করে কছেন বাদশ] বরাঁবরি।। € 

সিতে করিল আজ্ঞা হাঁতেমে তখন । বাঁদশী! করেন হাতেমে জিজ্ঞাসন ।। 
কোথ| হইতে আইলে তুমি কহ শুপি। কি কার্ধয সাঁধনে কৌথা যাবে 
স্কণমণি || নিজ পরিচয় হাতেম কৈল সকল । কোঁহেনেদা যাব আমি 
আছে কার্যান্থল।। বাদশা বলেন তুমি আইলে ভুলিয়ে । দক্ষিণ পাঁশ্ব পথে 
এলে বিস্মরণ হয়ে ॥॥ শুভ অদৃষ্ট তব তুমি ভাগাবাঁন। এহেতু এ শঙ্কটে 
রহে তব প্রাণ । হাতেম কহে বাঁদশ! কহ মর্শাতার | একি বিশাল রাঁজা 
দেখি যে তোমার || বাঁদশ] বলে এ দেশে মম অধিকাঁর | নিক্কণ্টকে 
এসেছে! ধন্য অদৃষ্ট তৌমার।। সংহার ধাঁউ নামে এক পশু ছুরাচার। 
বিনাশ করিল আসি মম অধিকার || কোঁকাঞ কাঁনন হৈতে উপস্থিত 
হৈল। বিশাল মূরতি তাঁর দেশেতে রহিল ।। নিত্য নিত্য একবাঁর আ- 
সিয়া সহরে । তুরঙ্গ কুরঙ্গ মাতঙ্গ সব সংহাঁরে ॥| নর নারী মনুষ্য যে যত 
অভিমুখে পায় । অন হইয়ে দুষ্ট সকলেরে খাঁয় || প্রআাব করি 
দুষ্ট পুচ্ছ ভিজাইয়া। চত্রুপাশ্থ্েদেয় ছড়া পৃজ্ছ হেলাইয়1।॥ সেই 
প্রজাবের ছড়া লাগে গিয়] যাতে । প্রঅাবের তেজে অগ্নি হয় তাতে ॥। 
সেই প্রআাবের দাহে নাহি রহে প্রাণ । কত লোক পল[ইল তাজি বাঁস- 
স্থান ।। রাজ্য শুন্য যেমন না দেখি উপায় । ব্রাশিত প্রযুক্ত আমি আন্গি 
সন্বদায় || হাতেম কহেন চিন্তা ত্যজ মহাশয় । তোনার বিশাল শক্রকে 
কৈন্ু ক্ষয় || বাদশা বলে কিরূপে বিলে তাহারে । প্রকাশ করি হাতেম 
কহনা আমারে || হাতেম কছেন আমি পথ যে ভুলিয়া] । বিশাল কাঁন- 
নেতে উপবেশন হৈয়া ॥ আসিতে আশিতে সেই দুষ্ট ছুরাচার। ধাঁক- 
মান হৈল মোঁরে করিতে সংহাঁর ॥অক্ত্রীঘাতেশিরোঁচ্ছেদ করিম্থ ত!হাৰ 
শরাঘাতে পড়িয়া সে পশু ছুরাঁচার ।। দশ বলেন সেই পশু 'য়!নক 
কিসে মরিল কি দেখে বিশ্বাস জনক | কাঁটা মু ছিল ভার বিশ্বীসকারণ 
হানশাকে দেখাইল তার ছেদানন || বিশ্বাস হৈল বাদশা দেখে ছেদ 
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সুখ । হাঁতেছে সুধন্য করে পরম কেতুক।। অতি সুজন করি বাঁদশ। 
যে তখন। অন্তঃপুরে হাতেম লয়ে কৈল গমন ॥| সুখাদ্য দ্রব্য কত 
হান্ছেমেরে ভুপ্গীয় । যতন করিয়! রতন আসনে বসাঁয় || অনিষ্ট নাপিশ্না 
ইঞ্ট লাভ করাইলে। বন্ধু হয়ে দুঃখের সিদ্ধু পার কৈলে || মম রাজ্য 
রক্ষ! কৈলে নাশ করি শত্রু ॥ তব প্রতাপে মম বাঁদশাই পবিভ্র॥অবিবাহি 
কন্য। এক আছে মম ঘরে | সেই কন্যা! প্রদান আমি করিব তোমারে || 
রাজ্য সমার্পণ কৈম্থু কন্যার সহিত। পরম সুখে পুরায় মনের বাঞ্চিত।। 
হাঁতেম কহে শুন বাঁদশ] সুভাজন। বাঁদশাই তক্তে মম নাহি প্রয়োজন 
পর উপকার হেতু করি ঘে ভমণ। কোঁহেনেদা যাৰ আমিআছে প্রয়োজন 
পর উপকাঁর করি ভ্রমিয়] ত্রিতুবন। পর হ্থেতু করি নিজ মস্তক ছেদন।। 
দাঁস সরকার বলে গুরুপদ সাঁর। বল হরি পদে মনোরথ অনিবার ॥ 
পয়ীর॥ 
দেশেং বাঁদশ] সম্বদ যে করিল | বাঁসস্থল গ্যজে যত প্রজা গিয়াছিল ॥। 
সকলে আইল পুনঃ নির্জং স্থানে । মরিল ছুষ্ট পশু হাতেমের শাঁসনে | 
হাতেম হইল বিদায় তথা হইতে। পথস্থ হৈল তাই কে'হেনেদা যাইতে 
উপস্থিত হইল হাতেম গুণাকর | পথ মধ্যে হৈল এক বাদশ! সুগোচর 
গুনঃ এক বাঁদশীর অধিকারে এসে । কহিল সমস্ত কথ] ভ্রমে যাই দেশে 
বাদশার মনোগত হাতেমে দেখিয়া! । ৰহু ঘতু কৈল রত্ীসনে বসাইয়া ।। 
হাঁতেমেরে বাঁদশ] করেন জিজ্ঞাসন। কিকার্ সাধনে এলে কোঁথ! 
নিকেতন || হাতেম কহেন মম ইমনেতে ঘর | আমার জনক তাই নামে 
অদাগর |) মণ্রিস্যামীর নামে বাদশী একজন । হোঁসেনবান্থ নামে কন্যা 
তার প্রতি মন || একে কহিল তাঁর বিবাহের পণ। সপ্তম গ্রেহিলিক 
তাহার নিরূপণ || মণিরস্বামীর পরিবর্তে প্রেহিল্লিকায়। প্রবর্তী হইল 
তাহার সমীস্যায় ॥ চতুর্থ প্রেহিল্লিকা তার প্রসিদ্ধ কৈন্ু। পঞ্চম প্রেহি- 
জিকা তর লয়ে আইন ॥। কোঁহেনেদা যাৰ আমি সমীসা1 পূরীতে । 
এহেতু আই আমি তব এ রাঁজাতে ॥ বাদশা বলে কোহেনেদ] বড় 
ছুক্ষর। উচ্চ নাম কে করে কেজাঁনে খবর 1 কিছুদিন থাকতুমি মন 
সম্িখানে | উচ্চলাদ তাঁর শুনিয়] নিজ শ্রবণে || হীতেম ক্দীকার কবি 
সেই কথায়। কিছু দিন হাতেম রহিল তথাঁয়| কহিতে ল'গিলেন 
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বাদশ! যে ত্খন। কোনকাঁলে দেখিনা! যে অতিথী কেমন ॥| শুনা গেছে 
লোক মুখে সেকন্দর বীর । রণেজয়ী হয়ে ছিল সেই মহাবীর ॥। 
অত্বিথের বেশে এস কৈল অধিকার । সেই অতিথী দেখিছিন্থ একবায় 
তদ সায় আতিথী'আমি নাহি দেখি । ভোমাকে হেরিয়] আমি হৈম্থ বড় 
সখি || কিছু দিন এই স্থানে করহ বিশ্রাম । মম বিশ্রাম কুঞ্ী এই শুন 
ঘণধাঁম || ইহ] শুনি হাতেমতাই তথ| রহিল । এই রূপে হাতেমের যে 
কিছু দিন গেল। ৰাসম্থল বাঁনীগণে কছেন হাতেম । কোঁহেনেদ| সংবাদ 
না পায় কোনক্রন ॥।' কহ গুনি কোহেনেদার পথ কোন পথে । না 
জানি সে উপদেশ যাই কোন পথে ।। এ দেখা যায় কৌছেনেদা অঙ্গুলি 
ছেলায়। হস্ত বাঁড়াইয়! তারা) হাঁতেমে দেখায় ॥॥ দেখিল হাতেদতাই 
উদ্ধা নেত্র করি। দীর্ঘ পর্ব এক বিরাজে তছ্ুপরি ॥ তথা হৈতে উচ্চ 
নাদ হয় আচম্িতে। আছিল পুরুষ এক পাইল শুনিতে ॥ যাই বলি 
তারে করে প্রত্যুত্তর । হামির বলিয় নাম জানিম্থ সন্ত ।| তাঁরা বলে 
কোহেনেদ! এই কার্ধা করে | যাঁর নাম ধরে ডাকে থাকিতে না পারে।॥ 
হানিরে ভলব আঁজি হৈল নেদার।॥ শুনে ধাবমান হৈল নাহি রহে আর 
তদন্তরে জিজ্ঞীমে জানওার বিবরণ। কে ডাকিলকারে কে করেন বর্ণন ॥॥ 
প্রতিবানীগণ বলে আমর] না জানি । আমাদের হৈতে খবর না পাবে 
আপনি।॥ হামির কহিতে পারে 'মর্দ কি ইহার। কি কারণ 
ডাকে কারে যে কি ডাক কাহার ॥ হীতেম ধাঁববান 
ভাহার যে পণ্চাডে। কত দুরে উপাস্থিত তাহার সাক্ষেতে। 
তাহার নিকটে গিয়। কিজ্ঞাসে কারণ। কে ডাকিল কোথা যাঁও শুনি 
বিররণ।। হাতেন মতেক বলে তাহা! নাই শুনে । অবিলম্বে যায় মেই 
পর্বতের পানে ॥। হাতেম ধাবমান হয় তার সঙ্গেতে । উপস্থিত হইল 
সে পর্বত পণ্চাতে || থিশাইয়] গেল সেই ন| পায় দেখিতে ॥॥ হাতেম 
তাইবিস্ময় হইল মনেতে | কতক্ষণ হাতেম যে তথায় রহিল । চিনিতে 
নারিল তারে কে কোথায় গেল।। তথ! হৈভে হাতেম যে চলে দিরেই। 
চলিতে নাচলে পদ চিন্তিত অন্তরে ॥ নগরের লোক যত সেই খানে 
যায়| ভিনখার শির রাখে পনরতের গায় | পব্ধতের চতুস্পার্থে অমি 
তিনবার । প্রত্যাগমন কৈল মবে আঁলয়ে ষে যার | অতিথী অভ)াগতে 
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বিতরণ কত কৈল। তদন্তরে হাতে সবাঁরে জিজ্ঞাগিল॥॥ তোমরা 
জান এসব বিশেষ বিবরণ। উড়ে অব্যাহতি পাইল এ কোন জন।। 
হামির নাঁম এর শুনেছি শরবণে। কোথা গেল কাঁর মহ কাঁর ডাঁক এনে 
তার! বলেন তুমিত অভিমুখে ছিলে । হাণিরের যে ছুর্গতি চক্ষেতে 
দেখিলে || এসব নীতি পদ্ধতি যে মম দেশে । স্বচক্ষে দেখিলে দাঁও্ডাঁ 
ইয়া নিজ পাশে । নেদ(র খবর তুমি দেখিলে নয়নে | এই সব কহ গিয়া 
বাঁন্থর ভবনে || হাতেম কহেন আমি দেখিন্থ নয়নে । বিশেষ মর্ম এর 
না পাই যত দিনে || তত দিন বাসস্থল করিব এখানে । না যাইব কত 
আমি বান্ুর ভবনে ।॥ ইহ! বলিয়া .হাঁতেম তথায় রহিল | জাম নামে 
এক জন উপস্থিত হৈল।। পরম বন্ধু সেইন্বন হাতেমের হয়। দিবারাঁত্ 
একত্রে যে তথাকারে রয় ।॥ এক দিন দুইজনে বসি এক1সনে। আর 
যত প্রতিবাঁসী ছিলেন মেস্থানে ॥ জামির তলপ আঁমি উপস্থিত হৈল। 
যাই যাই বলিয়া সে উত্তরোল করিল || চলিল পর্বত দিগে দ্রুতগীমী 
জাম। সভাস্থ ছিলেন যত করিয়া বিশ্রাম ॥। জামীরের পরিবার সহ 
ভ্রাতাগণ। দ্রতগতি উপস্থিত যথায় ষেজন।। উপবেশন হৈল সবে 
জামের স্থানে। হাতেম বুঝিল তখন আপন মনে || যেমন হাশীর 
গেল উড়ে অব্যাহতি । এ জাম হইল বুঝি তাঁহার সংহতি |॥ এতেক 
ভাবন! সব দুরে পরিহরি। কোঁথা গেলেন জাঁম দেখিব ত্বর1 করি ॥। 
জামের সহগামী আমি হইব এখন । ইহা বলি হাতেম করিলেন গমল।। 
পথন্থ জামীর ছিল হাতেম মিলিল। যুগল মিলন হয়ে কহিতে লাগিল 
কার ভাঁকে কোঁথা যাও কে তোম] ডাঁকিল। ইহার তদন্ত সব স্বরূপেতে 
বল।॥। এতদিন একত্রে ছিলাঁম দুইজন। যুগল প্রতেদ করসে ধর্ম 
কেমন || যত বলে নাহি শুনে হাতেনের কথা । পর্বত অভিমুখে খায় 
বাকা রহিতা ॥॥ বারম্বার কত "বার হাতেম ধরিল। হাঁতেমের বাক্য 
জাম কতু না শুনিল || বলাক্রম পুব্বক যে নারিল ফিরাতে । হাঁতেন 
তাহার সহ ন1 পারে চলিতে । কু সুস্থির গমন কতু ধাবমান। 
পর্বতের প্রান্তদেশে দৌহের পয়ান || হইল পন্দতভাঁগে এক বহি্ব:র 
প্দোছে উপস্থিত হৈল দ্বাংরেতে তাহার ।॥ উপস্থিত হব মাত্র উড়ে 
অব্যাহতি । উভয়ে উভয়ে না! পাইলেন সংহতি || হাতেম জাম 
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ক্োহেতে কোথায় যে গেল। তাঁর সহগাঁমী কেহ দেখিতে নারিল |। 
বছ খেদ করে তারা হাতেম কারণ। নিজাঁলয়ে করিল সবে প্রত্যাগমন 
বাসার সন্মুখেতে সবে দাগ্ডাইল | হাতেমের কথ বাঁদশাকে জাঁনাঁ- 
ইল ॥। শুনিয়| হাতেমের কথা বাঁদশ| কয়। শুনরে নির্বোধ পাঁপাঁত্মা 
ছুরাশয় ॥| হাতেমে ছাঁড়িয় দিলে কিসের কারণ । কহ শুনি সেই সব 
সত্য বিবরণ।| তার! বলে নাহি জাঁনি তাঁই কোঁথ! গেল । আমাদের 
কথা হাতেম নাহি শুঁনিল || কারাঁধত হৈল সবে বাদশার স্থানে। 
মেয়াঁদান্তে গেল সবে নিজ নিকেতনে || তদস্তরে হাতেমতাঁই জান 
ছুজনে। উপস্থিত হইলেন আসি ময়দানে || ময়দানোপরে জাম হৈল 
পাযাঁণ | দেখিয়! হাঁতেমতাঁই করে অন্ুমাঁন ॥॥ একি অসন্তব কথা ন] 
যাঁয় বর্ণন। মন্ুষা পাষাণ হয় দেখিনা কখন || হাঁতেম ধরিয়া টানে 
পর্বত উপর । নাঁড়িতে নারিল জীমের কলেবর || হাঁতেমতাই মনে 
তাঁবয়ে স্বরূপ । এ দেশে লোকের মৃত্যু হয় এই রূপ ॥ কান্দেন ভাঁতেম 
যে জাঁমকে না দেখিয়া । আঁচন্ষিতে গেল ভূমি বিদার হুইয়] || চিতাঁ- 
কুগ্ট প্রণীত.হইল তছ্ুপরে। জাম প্রবেশিত হৈল তাহার ভিতরে ॥ 
হাতেম ভাবয়ে সব লৌক এ রূপ মরে । নেদাঁর ডেকে যাঁয় চিতাকুঞ্জের 
ভিতর || জাঁশ। গেল নেদার সমস্ত বিবরণ। বাশ্থ শুনিলে বিশ্বা 
করিবে কাঁরণ।। হাতেম কহেন এবে সহরতে যাঁৰ। বাঁদশাকে জানা- 
ইয়া বিদাঁয় হইব ॥| ইহা ভাবি হাতেম পর্দত ছৈতে যাঁয়। যাইতে 
বাঁদশার কাছে পথ নাহি পাঁয় | সম্মুখেতে নদী এক দেখেন তথায়। 
দেখিয়া হাতেমতাঁই তাঁর কাঁছে যাঁর।। যত যায় তত বাঁড়ে নদীর 
তরঙ্গ । কি জূপে হব পার দেখে হয় আতঙ্গ। আহার নিদ্রা নাহি 
হাতেন অনাহ।র। ক্ষুধায় আকুল হৈল অস্থি চত্মা সার ।। মনে মনে 
ভাবেন হাতেম গুণাঁকর | নেজাতে ন।রিগ্থ বুঝি নেদার খবর ॥॥ হোসেন 
বান্থ প্রেহিক্সিকা কে আঁর করিবে । আঁশাতে মণিরস্বামী নিশ্চয় মরিবে 
এ বড় আশ্চর্য্য কথা কব আমি কায়। এত কথা ব্রজকের কনা] কোথ! 
পায় ॥॥ এ সব প্রেহিল্লিকা শুনিল কার ঠাই । যে কথা কোন দেশে 
কোথায় শুনি নাই || ইহা বলি মনে মনে হাতেম তখন | মনে মনে 
করিলেন খেদ নিবারণ || নদীর তটেতে ভাবে কি করি উপাঁয়। হেন 
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কালে নৌকা এক দেখিবাঁরে পাঁয় || ভরীপরে আঁরোহিয়। হাঁতেম্জ 
তখন । বাঁযুভরে নৌকা তাঁছে করে আবাহন ।॥ জলচর ভাসে কত মহা! 
য়াঁনক। মৃত্যু হেতু হাতেম করেন কত শোক | সপুম দিবস হ'ততম 
নৌঁকাঁয় রহিল । তদন্তরে আসি হাতেম তটস্থ হইল || নদীর তটেতে 
ছাতেম তখন যায়। সম্মুখেতে নদী এক দেখিবারে পায়।। পুনরায় 
এক নদী হতে হবে পার । দেখেন হাঁতেমতাই নাই কর্ণধার || ক্ষণমাত্র 
বমি তথা ভাবেন তখন। ছেনকাঁলে কর্ণধাঁর দিল দরশন || সেই নৌকা 
আঁরোঁহিয়া হাতেম তখন। তরীপরে দেখে এক খাঁদ্যের আসন |) 
স্ুখাদা পাইয়া যে হাতেম গুণাঁকর। আহার করেন সেই নৌকার 
উপর ॥। :পথশ্রান্তে শয়ন করিলেন তাঁয়। রাত্র দিন বায়ুতরে সেই তরী 
খায়।॥ একাদশ দিবসে তরী তটস্ব হইল তরী হৈতে ত্বরা করি 
হাতেম নামিল | পদব্রজে চলে যু হাটিতদ তখন। চতুর্থ দিবসে 
পর্বতে উপবেশন || আহারাদি কীর্দীহ করে যায় ময়দানে। সম্মুখে 
পর্বত এক দেখিল নয়নে ।। দিসা হার| হয়ে তাই নাহি পাঁয় পথ ॥। 
কোন দিগে যাবে তাই ভাবেন সতভ ।॥ পখমাঝে- আহার করে মৃগয়। 
করে। কখন বক্ষের ফল খায় ক্ষুধান্তরে || এইরূপে কত দিন গত হয়ে 
যাঁয়। দৈব আহার যিলে হরির কুপায়।। তথা হৈতে দেখে কত 
শ্বেতবর্ণ প্রস্তর । আনন্দ বাঁড়িল কত ছেরিয়া অধর। তথ! হৈতে কত 
দুরে উপস্থিত হয় । দেখে কত শত দ্রব্য নাহিক নির্ণয় ।| পর্বতের 
মধ্যভাগে করে নিরীক্ষণ। প্রস্তরের মধাদেশে অতি স্মুশোৌভন ॥| নানা 
দ্রব্য রজত যুক্ত দেখেন তখন। মণি চুনি হিরাহার রজত কাঞ্চন ।। 
উত্তম আদি যতেক মনোহর সকল । বাঁছিয়1 বাঁছিয়! সব লয় করতল। 
উত্তমের কিঞ্িৎ ভাগ করিয়া করেতে । চলিল হাঁতেমতাঁই দেখিতে২।। 
কিঞ্চিৎ দুরে গিয়া দেখে পাঁথর উপর । প্রস্তর গ্রধান সব উত্তম প্রস্তর 
ধতেক জহর ছিল তাঁহাঁর সহিতে। সমস্ত পতিত কৈল সেই ময়দানেতে 
উৎকৃষ্ট পাঁথর নিজ লঙ্গেতে করিয়!। চলিল হীতেমতাঁই ময়দাঁন দিয়া 
এ জহর কেছ চিনিতে না পারে | বাদশাঁকে দিব যে পরীক্ষা! করিবারে। 
বাঁদশ! কতু দেখে নাই এমন পাখর | দেখে হইবে তাহা হরিষ অন্তর 
অমুল্য পাথর সৰ বহিতে ন1 পারে। কিঞ্িৎ লইল তার শক্তি অন্গসারে 
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আর যত জহর পতিত ভূমে কৈল । তথা হৈতে কতছুর হাঁতেম চলিল ॥ 
পথ মধ্যে জলের পথ দেখিতে পায়। উপবিষ্ট হাতেম যে হুইল 
তথ্য । হস্ত গ্রক্ষালন হেতু সেই জল নিল। জুলেস্পর্শ করিতে 
তাহার রূপা। গেল || হাঁতেম কহেন জলের কিম্মত রাখে । রূপার সতেজ 
কিছু রাখিল যে নখে ।| ইহা তাবি বলি তথা করে নিরীক্ষণ । জল- 
মধ্যেতে ছুই পুরুষ যে তখন।| তটস্থ হইয়া তথা ছুই মহাশয় । 
হাঁতেমের নিকটেতে উপস্থিত হয় ॥। কুর্জর জিনিয়া মুখ ব্যান জিলি 
নখ। জলধর জিনি' রূপ অতি ভয়ানক || তদাভিমুখ দরশন লাভ 
করিয়া । তয়ার্ত হয়ে হাতেম রহে দাগ ইয়া ॥। মনে মনে ভাবে যি 
করি পলাঁয়ন। কলঙ্ক রবে হাঁসিবে ভব-জীবগণ || যা থাকে মম অদৃষ্টে 
অনিষ্ট নাশিব। অনিষ্ট প্রতি ইন্টলাভ কেমনে করিব || ইহা! বলি 
শর।সন আকর্ষণ কৈল। তয়াঁনক সমর হাতেম আঁরস্তিল || শরাঁসন 
ভীষণ দর্শন করি তাঁর । একেশ্বরইরে শর পাঁইতে নিভ্তাঁর || উচ্চৈ:- 
নাদ করে সেই হাতেমের প্রতি । শরে অবসর হুও তুমি হে স্মৃতি | 
অতি সাঁধু সদাঁচার হাতেম সুলোঁক । জুলোক হয়ে কর কেন কার্ধ্য তয়া- 
নক ।॥ তব বধ্য নহি আমি মম বাঁক্য ধর।. ইন্উকে অনিষ্টলাভ 
কি জন্যতভে কর ।। ভগবাঁন প্রণীত জীব দেহে সঞ্চার । মব. দেহে 
ভগবানের যে অধিকার || গুনিয়াঁছি হাতেম তুমি সাধুলৌক। আমরা 
আসিয়াছি তব নহি হিংসক || ইহ! শুনিয়া যে হাতেম গুণাকর | 
ভূতে পতিত করিলেন ধচুঃশর || মনে ত|বে ইহা সবে মারিলে কি 
হবে । ধর্মাপথ রোধ কৈলে কলঙ্ক রটিবে।। অহিংসকে কেন আফি 
হইব হিংসক। কি কারণ ধর্পাপথে রোপিব কণ্টক || মন মধ্যে এ 
তাঁবন| করেন হাতেম । শরহস্ত আর না হইল কোনক্রেম || .তার। বলে 
গুন হে হীতেম গুণাকর। লৌত কেন কর তুমি ধনের উপর || হাতেম 
কহেন শুন তুমি স্বতাজন। অর্থের উপদেশ কহ করিব শ্রবণ। ভার] 
ৰলে এই জহর যথাঁকার। শ্রবণ কর কহি তদন্ত তাহার।| ময়দানে 
পতিত ছিল হরিলে তাহীর । এখনে! কিঞ্চিৎ আছে দঙ্গতি ভৌমার |) 
সনিয়া! হাতেম তাঁরে কহে পুনবর্বার। ময়দানে পতিভ আঁমি কেন নিৰ 
(৬) এ 
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তাঁর।। হরণ করিন1 অর্থ বথার্থ কহিব | পরমার্থ হীন কার্ধা কি জনা 
করিব ॥॥ ভারা বলে ষত্য কহিলে হেগুণাকর। যাঁর যেই অর্থলাঁত 
অদৃষ্ট উপর ॥। অনিষ্ট ইস্ট অদৃষ্ট অপেক্ষা করে। পরীর অর্থ ৫কন 
তুমি ধর করে ॥| মন্ুষ্যের নাহি হয় এক্ট সব ধন। পরনে কেন ভুমি 
কর আঁকিঞ্চন।। হাতেম কহে প্রস্তর দেখিতে সুন্দর। এ হেত 
এনেছি আমি নহে বছতর ॥॥ অর্থ লোঁভার্থ যথার্থ আমি 
তায় নাই | বাদশার পুত্র আমি তোমারে, জানাই ॥ ধনের 
কাঙ্গাল নই আমি শুন স্পষ্ট । কেন করিব যে কা্ধ্য সাঁধনে অনিষ্ট | 
বাদশার তনয় আমি ব্যক্ত চরাঁচরে । এ হেন প্রস্তর নাই মস অধিকারে 
দেখাইতে লয়ে যাই দেশে আপনার | শক মিটাইব তুমি দেহ এক বার 
তর! বলে প্রস্তর পতিত কর তুমি। লইতে পাঁবেন| সার কহিলাঁম 
আমি ।। ইহা শুনি হাঁতেম করিয়া ক্রোধেভর। হস্ত হইতে পতিত 
কপিল প্রস্তর || বহু পরিশ্রম করি আদিনু প্রস্তর | পণ্ুশ্রম হৈল মম. 
ব্শিল অন্তর || পথ মধ্যে দত্ত ধন করিলে হরণ। ছুন্বলে বলীক্রম 
করিয়া সাধন || ধর্মপথ রোধ কৈলে করি বলীক্রম । ইঞ্টখনে আনিষ্ট 
হইল রে অধম || মণি চুণি হিরাহার পরেশ প্রস্তর । কে কোথা] পতিত 
ঝরে ময়দানোপর ॥ ভীপ্ডারের ধন কে পতিত করে মাঠে। রাঁজাঁর 
নাণিক কি বিক্রয় হয় হাঁটে || আুধাবরে তাগ করে কার এ দুশ্মাতি। 
যহস্থানে পতিত কে করে গজমতি || বিধিদত্ত নিধি কে রাঁখেন বথ! 
স্বানে। কার বস্ত্র নাহি বল রতন কাঞ্চনে ॥| তাঁরা বলে সভা কহিলে 
হে গুণাকর | মেহনত করি তুমি লইলে প্রস্তর || কার মেহনত করিলে 
কে মজুরী দিবে | বিচাঁর করি হাতেম আমাকে কহিবে || বধু বান্ধবে 
ঘাদি দেখাইতে চাহ । তিন দ্রবা লইয়! দেশেতে তুমি যাহ | এক নাম 
'এক হির। এক জমরদ। এই তিন দ্রব্য লয়ে যাঁও মনবোঁধ ॥| হাতেন 
খলেন আমায় সদর হৈয়!। ইমনের পথ তুমি দেহ €দখাইয় || তার! 
«লে এই পথে করহ গমন । এই পথে গেলে পাঁবে ভোঁমার ইমন ॥। 
অভিমুখে আছে এক রক্তের নদী । তথ।কাঁরে পার হয়ে যাঁও গুণনিধি 
আতসী নদীর তটে উপাস্থিত হয়ে । পারাঁার হবেভায় প্রমাণ লইয়ে 
হই ছই ন্দী শীঘ্র হযে পাঁরাঁবার। তবে উপস্থিত হবে দেশে আপন 
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নার।। আর এক্ককথ|] কহি করহ আ্রবণ। কোন দ্রবো লোভ না 
করিবে কদাচন। সোত যে পাতকের কার্ধা কহি তোঁনায়। লোত 
রাষ্গিলে মনেতে বহু কষ্ট পায় || এতেক্ক বলিয়। তাঁরা জলেতে পশিল 
দেখিতে দেখিতে সব জলে মিশাইল ।। ছুইজন গেল যদি জল সিশা- 
ইয়া । হাতেন জর্লে'র ধারে রহে নিরক্ষিয়|॥ সনস্ত রী পরে তাঁৰি 
নারায়ণে। প্রভাতে গাত্রোথাঁন করিলহর্ষ দনে ॥ জগদীশ ভাবিয়! 
হাতেম যাত্রা করে । অভিমুখে দেখে এক দীর্ঘ মরোবরে। জলঘধ্যে 
উপবিষ্ট হইয়া তখন। সরোবরে পার হয় আনন্দিত মন || তটন্থ 
হইয়া যায় হাতেমণ্চণকর | অভিমু-খ জলআোতি পথের উপর ॥॥ তৃষ্ণ- 
তুর হাতেদ ঘে ্গলের কারণ। পাইয়া জলের অত আনন্দিত ঘন | 
সৃষ্ট পূর্বক হাতেম দেখে তাঁর । ফুঁণি মণি হিরা কত পতিত ভগায় ॥ 
জলপান হেতু হাতেম যে ভখন। বাড়িল তাঁহার লৌত অর্থে কারণ 
মনে তাঁবে. সেই হিরাহাঁর তুলিবী:রে | পিষেধ বাঁকা মনে হজ 
তদন্তরে ॥ হস্ত পশারি বৈসে জলের প্রান্তঃতাগে। ডুগ্ধ হইতে জল 
যে স্টে্বর্ণ খরে ॥ সুধা সম সুধা সেই আুখার সাগর ৷ তথ হৈতে 
চলিল হাতেম গুণাকর || রজত জিনিয়া উপকুঞ্জী যে দেখিল। রজত 
ময়দান এক তথা সুশোভিল ॥॥ অভিমুখে দেখে তাঁর মনোহর শোৌভ|। 
রক্গত ন্দিনিয়| খুল মণি মনোলো।তা। || রজতময় বৃক্ষ পর্ন ভ মনোহর । 
কিছু দুর গিয়া দেখে মহল সোণাঁর ॥ দেখিগা হাঁতেনতীই হৈল 
অগ্রসার। নুস্থির গমনে সন্নিকটে গেল তার ।। তথাকারে হাতেম 
তিদিবস খাকিল। একে একে সব স্থন দর্শন করিল।। মনোহর 
উদ/াঁন এক দেখে তদ্ুপরে | প্রবেশ করিল ওই তাহ ভিতরে ॥ 
আশে পাঁশে কত তার স্তরশ্দ রোপন) ছল ফন প্রসুলিত অভি 
বিচক্ষণ || জুবর্থ জানা কত তক্ত দামাল । সাত সারি শোভে কাত 
দেখিতে সুন্দর || রজত ৩্' “শা ৮5 আাঁখার বান এই দতে 
হাতেম কত করে দর্শন) ভূক) ১: ২ইগা ভাত দিবাকর ) ফাল চলন 
করি ছৈল আনন্দান্তর )।. ২. 74:২1 405 1-5 55 খ।ইল। শশরীর 
জলের স্রাণে তৃপ্ত হইও1) সে ভর এই 2 জেণের উদ্দান। 
লোক কেহ নাই জিজ্ঞাটি, 5 আন) ৬8 এত হাতেষ ভাবেন থে 
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বসিয়া ।- উদ্যানে পরীজাতি পৌছাইল সিক্স] || সমতিব্যাহাঁরে 
পরীর লক্ষর আঁছিল। দেখিয়। মলুষ্ঙ্জাতি ফোধিভ হইল || পরীর 
লাঁধগা দেখি হাতেম তখন । জরীপোস পরী বলে হউল লারঈী |) 
হাতেম কছেন পরী কহ বিবরণ । কাহার উদ্যান এই অতি সুশোঁভন |) 
ভারা ধলে এ উদ/াঁন নবর্শেষ পরী ॥। আমর] কিন্কর তীর উদ্যান 
গ্রহরী ।। অগ্রেতে আইন এই উদ্যান ভিতর) পশ্চাতে আঁসিতেছেন 
গরী মনোহর ॥। বলিতে বলিতে পরী উদ্গাঁনে আইল। পরীরূপ 
ছেঁরি হাতেম মদনে পীড়িল॥। বসিল নবশেধ পরী ভক্তের উপর । 
ছাতেমৈয প্রতি কম্ঠ। করেন উত্তর । কৌথা। খাঁম কিব| নাশ কহ দেখি 
গুনি। কোঁন কার্ধ্য সাঁধনেতে আইলে আপনি ॥ হাতেম কহিল তারে 
সমস্ত বিবরধ'। যে কার্ধা সাধনে তিনি করেম অ্রমল || একে একে সমস্ত 
যে তদক্ত কছিল'। খখাযোগ্য স্থানে সব উপবিষ্ট হৈল ।1 হাঁতেস কহেন 
পরী কছ বিধরণ | কাঁর অধিকার এই বাদশা কে ইন।| পরী কহে 
জধিলকোহ গর্ত নাম । সাহাবাল সার্চহর এই উদ্যান ধাঁম।| সাহা- 
রক নামে এক কন্ঠ] ছিল তীর । এই বঁছল তাঁর বাঁদশাঁই অধ্িষ্টার ॥। 
আঁনা নাঁমে সাহাঁরাঁখের যে কম্ঠা আঁছে। সাঁত দিনাস্তরে আমি যাই 
ভার কাঁছে।। আইবড় কন্যা তার আ'ছয়ে হাঁজার। তাঁর মধ্যে এক 
কন]| প্রধান আছে তাঁর | .হেখী হৈতে বহুদিনের পথ হইবে) 
কোক নামে সহর মনেতে জাঁমিবে || এই সববিবরণ হাঁতেমে 
কহিয়াঁ। চতুর্থ দিবস রাঁখে 'ফল খাওাইয়া || চতুর্ধ দিবস পরে 
হাতেম কছিল। যথাস্থানে যাও বলি বিদায় হইল।। নবশেষ পর 
আঁ্গে করিল গমন । তদন্তরে হাঁতেমতাঁই পথস্থ হন ॥ ইমনাভিযুখে 
মাত্রা হাতেয় করিল। কিছু ছুর গিষা এক পর্দীত ছেরিল।। ভার 
অধঃদেশে এক ময়দান জুম্দর। তাহার নিকটে দেখে মহা! রত্বাকর ! 
সোণীর জলে পরিপুর্ণ সে রত্াঁকর। দেখিয়া হাঁতেশ হৈল বিল্ময় 
অন্তর || তাহা দেখি হাঁতেম ভাঁবেন মনে মনে । রত্বাকিরে ভরী নাই 
কিসের কারণে | তখ| বসি,হাঁতেম ভাবেন 'মনে মনে । তরী বিন! 
এ নদী পাঁর হব কেমনে | এমত সময় তধী জলেতে ভাঁখিল। দেখিতে 
দেখিতে তরী নিকটস্থ হৈল।। তরীপরে হাতেম হইয়া আরোহণ । 
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পার হল হাতেম ভাবিয়া নারায়ণ ॥॥ ভূষিত ছিলেন হাঁতেম জল 
খাইল। নদীর বাঁরিতে হস্ত ক্ষেপণ করিল || জলেতে হস্ত ক্ষেপণ 
করিতে হাতেম । ছুই হস্ত হাঁতেমের হুইল যে হেম || স্থুবর্ণ হইল 
হাঁতেমের দুই কর। দেখিয়া হাতেমত।ই বিশ্রায় অন্তর ॥॥ মাটির পাঁত 
হসোণা ইৈল হাতেমের করে। তগবানের পাঁদপদ্ম ভাবেন অন্তরে ॥। 
পবন বেগে চলি তরী তটস্থ হৈল। মাঁয়ানদী পার হয়ে হাতেম চলিল 
কত পথে দেখে কত্‌ শত অসম্ভব । এক বালুডুর মধ্যে প্রকাশে প্রতষ ।। 
কত দুরে দেখেন হাতেম গুণাকর। প্রস্তর গেটিকা সোঁণটর বাঁলীব 
উপর || রবির কিরখে বাঁলি হৈল হুতাশন । চলিতে না পাঁরে দখচ 
হৈল দ্বিচরণ || কত দুরে গেল হাতেম দুঃখিত হৈয়া । পথ মধ্যে রঙে 
তাই চলিতে নারিয়া ॥| তল্ল,কের মোহ4] যে বদনে পশিল। অস্থির 
দেহ তাহার ক্ুক্ির হইল। মোহর পতিত করিল ভূমিপরে। 
চলিতে অশক্ত হয় অসুস্থ শরীরে ॥॥ পতিত হৈল হাঁতেম সেই ধরাসণে 
হেনকালে সেই জন আইল সে”স্থানে॥ হাতেম অঙ্গে হস্তক্ষেপ 
করিয়! সুজন। জলন্ত করি তার হরে অচেতন।। নয়ন প্রকীশ করি 
দেখেন তখন। চিনিতে পারিল সেই সুজন দুজন ।॥॥ হাতেম কহেন 
আমার শুভ অদৃইট। জীবন প্রদান করি খুচালে অনিষ্ট ॥। কৃপা কার 
কহ শুনি সব বিবরণ । ময়দানেতে কিসের এত উত্তাপন।| তারা বলে 
শুন হে হাতেম গুণাঁকর । আতসী নদীর উত্বাপন প্রখর || যে দি 
আতওদী নদী শীতল থাকিবে । সেই দিন শুভ দিন নদী পার হবে ।। 
গাতের দাহেতে তুমিআছ হে পীড়িত । কহযদি পারি আরোগ্য করিতে 
কিঞ্ছিত ॥ হাতেদ কহেন মম দেহ যে ছুব্বল। চিকিৎস| কর যত হয় 
মে প্রবল ॥। মহরা দিল হাতেমে সঙ্গতি হইতে । মহ্র1 গোটীকা তু 
করছ মুখেছে || মহরা করিতে মুখে দাহ নিবারিল। অস্থির শরী্ 
তাঁর জুস্থির হইল ॥॥ সঙ্গতি মহর1 না রাখিবেন যে আব । এই আঁতস। 
নদা যে দ্রিন হবে পান $। সে মহরা পরিহবি গমন করিবে । 
আর সহরার লোভকতু না রাঁখিবে ॥।সঙ্গতি রাঁখিলে পুনঃ বিপদ ঘর্গিনে 
এই বাক্য ফতুতুমি ভূলে ন| যাইবে ।॥ মহর1 করিল ম্বখে হাঁতেন স্গুখি'র 
গ্নুস্থ শরীর তথ] হইল লুস্থির || ছাতেম কছেন জানি কোন পে 
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াৰ। সেই আতঙীর নদী কত দুরে পার ॥ হাঁতেমভাইকে তারা! পথ 
দেখাইয়া) অন্তর্ধান হৈল ফৌহে পবনে দিশিয় || ভ্রিদিবস পরে 
গেল আঁতসী নিকটে । মহুরাঁ বদনে ধনে লয়ে করপুটে ॥ অক্সির 
উত্তাপ উঠে নদীর উপর। তরঙ্গ তুফান তাঁর ভৈমি ঘোরতর || দেখিয়া 
ই তরঙ্গ আতঙ্গ বাঁড়িশ। কেমনে হুইব পার ঠাবিতে লাগিল |॥ 
অগ্সির উত্তাপ উঠে নদীর উপর | তরীবিনা কিসে তরি মহাঁরদীকর ॥ 
ইহা বলি ভীরে বলি ভাবিভে লাগিল । টৈবাধিন তরী ভাসে দেখিতে 
পাইল | তটস্থ হইয়া তরী দেখিয়া তখন । ক্সগদীশ ভাবিয়া তাহে 
কৈল আক্বোহণ।। তরী মধ্যে খাদা দ্রব্য হাতেম পাঁইল। ক্ষুধার্থ ছিল 
হাঁতেম সেবন করিল || তথ। হৈভে চলে অর্শ বাস্থৃভর করি। পর্ব্বত 
প্র়্াখ উঠে জলের লহুরী ॥ বিশাল তরঙ্গ রঙ্গ তরল তুফাঁন। তরঙ্গ 
দরশনে আতক্ষে কাপে প্রাণ জলের কল্লোল কুহুক হাতেম শুনে। 
তরীপরে নৃক্ছাগত মুদিত নয়নে || ভৈি বিশাল নদী বিক্রমেতে 
বিশাল । তছ্ুপরে টলে তরী ঘোর মহাকাল ।। মনেতে তাবিল তাই 
জঙ্গমম তরী । ডুকুডুরুকরে তরী কিনে জলে তরি || ন্ুস্থির স্থির্চিত্ত 
করিয়া যে হাতেম । হ]তেম উপ।ঘ় নাঞ্জেখে কোনক্রেদ || তগবানে 
ধ্যান করে হাতেম তখন । জলমধ্যে তরীবর হৈ নিমগণ | ভিদিবস 
জলমধ্যে হাতেম আছিল || তদক্তরে তটঙ্ যে হাতেস হুইল ।। কো! 
গেল তরীবর অগ্নিময় নদী । পঁহে অনি স্রধাছিখি দিলাইল লিখি ।। 
মুখেতে ছিল মহ্ুর! পরিত্যাগ কৈল । ইমনের পথে আসি উপস্থিত 
টহল ॥॥ ইমনবাসীগণে কিওভাসেন তখন 1 কহ দেখি শুনি হে এই ঝুকি 
ইমন ॥ প্রাতিবাধীগণ বলে. এইত ইমন। তাই ন।মে বাদশার এই 
নিকেতন ।| হাঁতেন নাে পুজ্র তাঁর বিবাগী.হইয়! ॥ এক বৎসর ঠহল 
গেছে ইমন ত্যজিয়া | মাভা পিভ1 তার শোকে করয়ে রোদন। না 
পাইল তাঁর দেখা করি অন্বেষণ ॥।' এক বৎসর পরে এক পত্র মাইল 
কোন দেশে হাঁতেমতাই বিবাহ কৈল।), জরীপোন মীনে কন্যা বনি 
তাহার । আসিফ পৌঁছিল সেই বাদশাক,গোচর.।$ সেই কনা] ইসনেতে 
যখন আইল । তার হস্তে হাতেমতাই পত্র লিখিল্প ॥| তপন্তরে আর তার 
অংবাদ লাপাঁয়। হাতেমেরু শৌরক বাদশা ভাবিত কায় || জযীপোদ 
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কন্যা যে হাঁভেমের শেখকেতে। ক্ষুধ! তৃষ্ণ] পরিহরি আছে ইমনেতে।। 
হাতেম কহেন তারে শুন তত্ব ভার । হাঁতেমের সহ সাক্ষাত হৈল আমার 
বিল করিয়| হাতেম কহিল আমারে । কখন যাও যদি ইমন সহরে || 
তাই নামে তাঁত মম আমি পুক্র তাঁর। বিনয়েতে জানাইবে প্রণাম 
আমার ।| কুশলেছে আছে হাঁতেম তার চিন্তানাই। সমস্ত মঙ্গল মম 
কবে ভার ঠাই।॥ ভগবানের কৃপায় থাকিলে জীবন। পুনব্বীর পিভা 
পুত্রে হবে দরশনএ। হাতেম সমস্ত কখা কহিয়া ভাহায়। সাহাঁবাঁছে 
গেল সেই হইয়| বিদ্বায়।॥ বাদশাগ্রে গেলে মম বিলম্ব হুইবে। 
হাতেমের খবর তৃমি বাদশায় কহিকে।। শুনিলে হাতেমের কথা তা 
বাদশা । আশ্বাস পায়! পাবে পরম ভরসা] ॥ মণিহার1 ফণিপ্রায় তাহার 
জনক। তদবধি জাছেন পাইয়] পৃজ্র শোঁক।। হার] পুজ্রের প্রদান 
করিলে খবর । বড় খুলি হবে বাদশা তব উপর ॥ তৃষ্ঠাতুর ছিলেন হা- 
তেম গুণাঁকর | জলপাঁন করিয়। সে যুড়াঁয় অন্তর ॥ এই রূপে হাঁতেমের 
কিছু দিন গেল। সাহাবাদে আসিয় উপস্থিত হইল হোসেন বাঙ্গুর 
দুত আনিয়া! কহিল । এত দিন পরে হাতেম প্রত্াগমন কৈল | হাতেসে 
লইতে আজ্ঞা বান্থ করিল । দ্ুতগণ আসি হাতেম লইয়া! গেল ॥ অন্তঃ" 
পুরে হাতেম উপস্থিত হয়ে । কহিতে লাগিলেন সমস্ত বিবরিয়ে || উপ- 
কুপ্টে প্রবিশিয়| বানু জিজ্ঞাসিল। কোহেনেদা গিয়।ছিলে কহ কি হইল 
হাতেম কহেন কন্যা করহু শ্রবণ । সমস্ত কহি শুন নেদার বিবরণ || একে 
গ্রেহিল্লিকে স্মস্ত কহিল। যেরূপেতে ফোহেনেদায় কার্য সাধিল |) 
কন্যা বলে সত্য তত্ব সমস্ত কহিলে। পঞ্চম প্রেহিল্লিক] তুমি প্রসিদ্ধকরিলে 
নিদর্শন কি এনেছ বিশ্বাস কারণ। হাতেম দিলেন সে নেদার নিদর্শন 
বাম হস্তে পঞ্চ অঙ্গ,লি ছিল রূপার ৷ দেখাইলেন কন্যারে হরিষ অন্তর 
তার পর দেখাইল রজত দশন। দেখিয়া হোসেনবান্ুর আনন্দিত মন।। 
আর দেখাইল সেই সুবর্ণের পাত্র । নিদর্শন পায়ে কন।| বলিল যথার্থ 
হাতেমের গুণপণা প্রকাশ পাইল । শভ সহজ ধন্যবাদ হাতেমে করিল 
গেবের দুর্গত কীর্ধা করিলে সাঁধন। তৌমা,বিবে হেন কার্ধা করে কোন 
জন।| ইহা বলি খাঁদা ভ্রব্য ফৈজ আয়োজন। হাতেম বলেন কন্যা 
শুন বিবরণ | আশাপধ নিরন্দিয় সপিরদ্যানখী আছে। এক্ষণে 
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বিদায় হয়ে যাঁই তাঁর কাছে।। ইহা! বলি হাঁতেনতাঁই বিদাঁয় হৈল।) 
মণিরন্বামীর কাছে হাঁতেম চলিল ।। হাতেম যে উপস্থিত তথাস্ব 
হইল। মণিরম্যামী যেন হস্তে চজ্জকে পাইল ॥। হাতেমেরঞজ্ঞ 
বদন করি দর্শন। কাঙ্গলে পাইল যেন রজত কাঞ্চন।। শত২ 
প্রথমিল হাতেম চরণে | সণাদরে বসাইল রজত আমনে ।। প্রেহিল্লিকা'র 
সমস্ত বিবরণ কহে। শুনিয়া মণিরন্থামী আনন্দিত রহে॥॥ তদন্তরে 
একত্রে বসিয়! ছুইজন। সুখাদ্য আনিয়। ফ্োহে» করিল তোজন ।। 
আচমন করি দেহে একত্রে বসিল। হাতেম সমস্ত কথা কহিতে লাগিল 
সণিরন্ামী, বলে তুমি যে কার্ধ্য করিলে । মম মৃত্যু দেহে এনে প্রাণ 
সথারিলে || জীবত দশায় ধেঁচে রব যত দিন। তদবধি তব পাশে হয়ে 
রব খণ || এমন ধন কি ধন আছে মম স্থান। সেধনে তুসিয়ে তোমার 
রাখিব মান ॥ হাতেম কছেন খেদ কর কি কারণ । পর উপকারে দেহ 
কৈল্থু সমর্পণ || নিজ শির দিলে যদিছ্ছয় উপকার | অবশ্য তাহারে 
দিব-সস্তক আমার || ইহা বলি হাঁভেমতাই বিদায় হইল। হে(সেন- 
বান্ুর কছে উপস্থিত হল।। বসিল হোমেনরানু উপকুগ্ শিয়!। 
হাতেম বসিল কুঞ্পে অমিত হইয়া ।॥ হাতেন কহেন কহ ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকে 
বিলম্ব যেআর কন্যা সহেন।! আমাকে || কন্যা বলেন শুনহে হ?তেম 
শুণধাম। কিছু দিন মম কুণ্টে করহু বিআাম || পথ শান্ত দুর কর থা-. 
কিয়া একস্থানে । ঝছ কট পেলে তুমি পরের কারণে ॥। হাতেম বলে 'তৰ 
ঝাধ্য সাধন হইলে । বিএম করিব আনি পরম কুশলে ॥| কন্যা বলে 
শুন তবে কহি ঘে প্রেহিল্লিকে। ষষ্ঠ প্রেহিল্িকা সবে বলয়ে যাহাঁকে ।। 


মষ্ঠ গ্রেহিলিকা। 


পয়ার। 7 
কন্যা বলে এক মতি আছে মম ঠাই। মম অধিকারে ভার যুগজ 
যে নাই।। আনহু হাঁভেম সে অন্বেষণ করিয়া । যুগল মিলায়ে সৃতি 
তেমতি আনিয়া ॥ ষষ্ঠ প্রেহিল্লিফে কহিছু তোমায় | সয়ঘর প্রসিদ্ধ তুমি 
ফরহ তরায় | হ।তেম কছেন দেখিব সে কেমন মতি।। জানিয়া যুগল 
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ভাঁর মিলাঁব ভেমতি || মতি আনিয়া কনা! যে হাঁতেমে দেখাইল। 
রূপাতে সে মতির নকল করিল || তথ] হৈতে হাতেমতাই বিদায় হৈয়া | 
মণিরল্যামীর কাছে উপস্থিত হৈয়া।। কহিল সমস্ত কথা গ্রেহিল্লিকাকাঁরণ 
যষ্ঠম প্রেহিল্লিক! যে মতি মিলন ॥। মভি নকল তারে সকল দেখাইয়া । 
স্ফুলে হাতেমতাই বিদায় হইয়া ॥ 
ত্রিপদশি। 
মনিরস্ব।মীর স্থানে, আনন্দিত হয়ে মনে, বিদাঁয় হল হাতেম- 
তাই। মনে ভাঁৰে কোথা যাব, কোথা! গেলে মভিপাঁব, মতির তত্ব 
কারে জানাঁই।। ইহা! ভাবি মনে২ঃ উপস্থিত ময়দানে, হইলেন 
হাতেম সুধির। এক তরুবর তলে, বসিল হাতেম ছলে, মতির ভাঁব- 
নায় অস্থির ।॥ ভগবান হৈলে সখা» পাইব মতির দেখা, বসিয়] 
ভাবেন তরু মুলে । কি করিৰ কোঁখ] যাঁর, কোঁথা! গেল মতি পাব, সেই 
মতি আছে কোন স্থলে || দিব হৈল অবসান,তানু স্থানেতে জান+তা- 
বেন হাতেম গুণা কর । দৈব এক পণ্ড এসে,উড়ি এসে তথ বৈসে, সেই 
তরু বরের উপর ।। নাঁতেক যে নাঁমতাঁয়, পর্খতে হয়ে সঞ্চীর, বাঁস 
করম নদীর তীরে । সেই দীন দৈষ বরে, আসি সেই বক্ষ পরে» উপ- 
বিষ্ট হইল সন্ত্রে।| স্ত্রী পুরুষ ছুই জন» করে কখপ কথন» এদেশে 
আর খন না রছে। ভ্রণিষ্থ অনেক ঠাই, হেন দেশ দেখিনাই, কিকারণ 
বল প্রাণ দহে | কল্য প্রাতে নিজ 'দেশ্খ, করি চলহে প্রবেশ, আর 
লা রহিব এই দেশে । শুনিয়া ঘে নর বলে, সত্য বটে যে কহিলে» 
বুঝিলাম সকল আতাসে ॥॥ ভাঁর পরে প্রকৃতি বলে, দেখন! বৃক্ষের 
তলে, বসে কে আছেন স্ুধির | অধেমুখে বসি আছে» কেহ এর নাঁছি 
কাছে, জীর্ণ কায় তাঁবিত শরীর || নারীর প্রতি নর বলে, যে বসি! 
তরু তলে, ইমন নগরে এর ধাম । তাঁই বাদশার পুজ্র, শুনহ ইহার 
সুত্র, হাঁতেদতাই ইহার নাম || পরম সাধুমে পুত্র» পর উপকার 
হেতু, তিতুবন করয় ভ্রমগ। যে হেতু আইল হেতা, ৰলি শুন তার 
কথা, সমস্ত বিশেষ বিবরণ || এক কুন, সাহাজাদী, আঁছে সদা- 
গরজ্ঞাদী, মাতা পিতা কেহ নাই ভার। ধনের সে অধিপতি, 
দেশ ঘুড়ে গে জুখ্যাত়ি, সুখে কাল যাগন যার || আইবড সেই 
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কন)» মনন তাহ।র জন্যা, মণিরস্বদী নাম যেধরে। শুনিয়। 
লোকের মুখে» পতিত যে সে আঁশকে, চিত্র করে দিয়া চিত্র করে।। 
তাহার কারণ হেতু, এই যে হাতেম পুত্র, সপ্ন প্রেহিলিকে পুরিতে। 
মণিরস্বামীর দায়, হাতেম সে কাঁজে যায়ঃ সে জনার আশা পিবারিতে 
হোসেন বাস্থুর কাছে, উত্তম এক মতি আছে, এহেতু চিন্তিত সে. 
হাতেম। না জানি সে কোথ! যাঁবেঃ কাঁর কাঁছে মতি পাবে, সে তত 
পায় নাকোন ক্রম || নর কহে নারি প্রতিঃ হাতেম লইতে মতি, 
আমি আছে এই. সব দেশে । যেরূপে মতির জন্ম» কহি শুন তার 
মর্ম্মঃ মতি জন্মে যাহার উরসে ॥ 
পয়ার। 

নাঁতেক] বলেন শুনছে প্রীণেরশ্বর । কহরন নদীর মধ্যে নাঁতেকা 
কলেখর ॥॥ এক২ মতি দিত ত্রিবংসর পর। ভিম্বঠে জম্মাত মতি 
নাতেক| উদর || তিন বৎসর ভিঙ্ব নাঁছি দেয় আার। এহেতু না হয় 
আর মতির নঞ্চার || যে মতির কারণে ছাতেম অনুরাগি। রক্ষ মূলে 
বসে আছে হইয়। বিবাগী।। এক ডিষ্ব হয়েছিল কত কাল পরে। 
যম যাহ! সাহের পাইল তদন্তরে || ছেোরথ খেতাঁৰ হোদ্দাম তার 
নাম। বরজখ'সহর তার গুন গুণধাম।। তাঁর ঠাই পাইল মেহের 
ছোলে মানি। তারস্থানে আছে মতি আমি তাল জানি।। বর 
জখের বাঁদশ] সে নামে মহেএর। পরী আর মন্থুষ।তে জনম তাঁহার | 
দ্বিজভে জন্ম তাঁর শুন বিবরণ। তাদন্তরে যা হইল করহ .শবণ ॥ 
এমন সে মতি আছে মোহ এর ঠাই) দেওজ।তি জেরে ভীহ! নিতে 
পারে নাই।। সত্য পথ অবলম্বন কৈল পাপন] এ হেতু দেওজ।তি 
আছয় কাতর || মতি হেতু মতি তার ঘ্বাঁছয়ে চথল। পরী অধি- 
কারে দেও হইল অচল।। এমত শঙ্কট হ্থু।ঃরে সেই মতি আঁছে। 
কিরূপে হাঁতেমতাই যাবে তাঁর কাছে ।। সেই পথে আছে কত বিবিধ 
শঙ্কট। কভ স্থানে কত আছে মৃত বিক । ধিশাল নয়দাঁন 
তৈনি দর্শন তাঁয়। উপস্থিত হইলে প।ড়বে খোর দায় || বড়ই কোন 
স্থান পরম দুক্কর। মনুষ্য যেতে শাহ তাহার গোচহ।। বাত 
কুঞ্ধর কত মহীষ গাগ্ার। ফণি ফণা নানাবিধ না হয় বিস্তার ।। 


হাঁতেমতাই। ১৯১ 


এই লব শঙ্কট লংঘিবাঁরে পারে। উপস্থিত হবে যবে বাদশার গোঁচরে 
দেখিয়া বাঁদশ! তারে করিবে যতন। বনিবারে দিবে তারে রজত 
আঞ্ন্ন || স্ুখাঁদা দ্রবা অর্ধনি করাবে সেবন। তদন্তরে বাঁদশা কহিবে 
যখন ।| এই সব বিবরণ কহিবে তখন | সাবধানে কবে ন! হবে 
স্িল্মরণ || শুনাইবৈ মতির জনম যেই মতে। শুনিলে হইবে খুসি 
মতির কথাতে ।| অবিবাছি কন) তাঁর আছে অন্তঃপুরে। তখনি 
মম্পুদ।ন করিবে তাহারে || পিভ্‌ আজ্ঞায় পুষ্প মাল .লয়ে করতলে 
বর মাঁলা দিবে কন্যা] হাতেমের গলে || পরম সুখে কাল হরণ করিবে 
তথ । বাদশাই পাঁবে হবে বাঁদর জীমত1।| কিঞ্চিৎ পাখা! যদি 
আমার লয়ে যাঁয়। এতেক সম্পদ তাই পাইবে তথায়।। প্রকৃতি 
বলেন শুন এর প্রতিকার । পর দিলে হয় যদি পর উপকার ।। এখনি 
করহ তুনি পরে পর দাঁন। শুভ কার্ধাবিম্ব নহেত বিধাঁন || উহা 
শনি নাতেক) ছুই পাখা ঝাঁড়িল। পাখা হৈতে কত পাঁখ! খসিয়। 
পড়িল ॥| আর এক কথ মম করহ শ্রবণ । মম যেতে যত হয় সুন্দর 
ননন।| ভূ ভবিস্যত কথা কহিবাঁরে পারে। সেই জাতি আছে 
মম ময়দান উপরে ॥ এতেক বলিয়া! তখা রজনি বঞ্চিল। প্রভাতে 
পক্সি ঈেহে উড়িয়া চলিল ॥ নাতেকাঁর পাখা হাতেম জইয়। তখন। 
যাত্রা কৈল নতির করিতে অন্বেষণ।। নাঁতেকাঁর কথ| তাই করিয়! 
স্মরণ | চলিল দক্ষিণ দিগে ভাবি নারায়ণ ।। এইরূপে কত দিন গত 
হয়েযায়। এক দিন শয়নে ছিল রুক্ষ তলায় || ময়দানে পক্ষি এক 
উচ্চনাদ করে । শুনিতে পাইল হাঁতেম কর্ণকুহরে || হাতেম ভাবেন 
একোন পক্ষিজাতি। জানিতে উচিত এর শোথাঁয় বসতি || কিসের 
উচ্চনাদ করে যে পক্ষিবর। নিকটে নিয় শুনিব ইহার উত্তর || 
ইহ ভাবি হাঁতেম করিল গমন ॥ মগ্দানপরিভাগে উপস্থিত হন।। 
দেখে এক পক্ষি যে পতিত খরাঁসনে । সুম্বদি নাম তাঁর বিখ্যাত 
ভুবনে ॥ এই কথা উচ্চনীদ করে ক্ষপেং। পতি পুত্র যে গেছে 
যত ব্যাধগণে ।॥ গুণের মাগর পতি পুজ্র,কোথা পাই। এহেতু রুক্ষ 
ভঙ্গি এভুতলে লোটাই।। সহজে পশুজাতি কাননে আমণ। পৰ 
হিংসা পথে কভু না করি গনন || আমার উপরে কেন এতেক ব্যাঘত। 


১৯২ হাতেমতাই ॥ 


হায় বিধি কে করিল মম পক্ষপাত ॥ হাঁতেন কহেন শুনি কহ পক্ষিবর 
কে তোমার বৎস নিল কোঁথ| তাঁর ঘর।। পক্ষি বলে ছেতা হৈতে 
ক্রশেক অন্তর । শুনিয়। শ্রুবণে সেই ব্যগধের ঘর || হাতেম “কহে 
আমায় সঙ্গে লয়ে যাও । সেই ব্যাধাশ্রম তুমি দেখাইয়া দাও ॥। সঙ্গে 
লয়ে চল তব করি উপকারি। পতি পুন্ত্র ছাড়াইফ়্! দিব যে তোঁমাঁর . 
নস্বদি পক্ষিণী বলে সতা তুমি কও । ব্যাঁখের কথার যদি তুলে তুমি ঘাঁও 
সমূলে বিনাশ হব তব সহ খিয় | সেই ব্যাধ যদি রাখে আমাকে ধরিয়। 
তাহার প্রমাণ এক কহিব তোমারে | মাঁয়মুন! দশ1 যদি ঘটয়ে আমারে 
হাতেম কহে শুনি কহ লে বিবরণ। মাঁয়মুনা দশ ফি রুরিব শ্রবণ || 
পক্ষিণী বলে এক স্সুপক্ষণী বর। বৎস চরাইতে ছিল ময়দানোপর ॥ 
হেনকাঁলে ব্যাঁধ বর উপস্থিত ছল । তাজ! সহ বৎস সব ধরে লয়ে গেল 
পক্ষিণী আঁমি সেই ময়দান উপর। পতি পৃত্র হেতু কান্দিল বিস্তর ॥ 
বাঁদশ| নিকটে গেল বিচার কারণ । বাদশা টি তারে করিয়া ধারণ 
পিঞ্জরে রাঁখিল তারে ছেড়েনাই দিল। পতি পুক্র বস তাঁর কোথ! 
রহিল ।। এক্ষে আর হল তাঁর গুন গুণমণি। বৎস ধাচ।তে গিয়া মরিল 
আপনি || এইত এক প্রমাণ শুনিয়াছি তার। সেই দশ! যদি পাঁছে 
ঘটয় আঁমার ॥| হাতেম কহিল তুমি হওন1 কাতর। কোন ব্যাঘাত 
হবেনা ভৌদাঁর উপর ॥। সত্য ধর্ম অবলম্বন করিন্থু এখন । কণ্টক ফুটিলে 
পদে করিৰ মচন | পর উপকার হেতু জন্ম আমার । সর্বদা করি আমি 
পর উপকার ।। ইহা! শুনি পক্ষিণী হাতেম গ্রে যায় । গোপণে থাকিয়া 
তথা হাতেমে দেখায় | ব্যাধাশ্রমে হাতেম উপস্থিত হইল | ব্যাঁধ 
বলিয়! হাতেম ডাঁফিতে লাগিল || আইল হাঁতেমের কাছে ব্যাঁধ নন্দন 
হাতেমের প্রতি ব্যাঁধ জিজ্ঞাসে তখন || হাঁতেম কছেন শুন আমি যে 
বিদেশি । এক দ্রধ্য হেতু আমি জমি দিবানিশি ॥| পীড়িত দেহ যে 
মম জীর্ণ কলেবর । এক উঁষঘধি আঁজ্ঞ!করিল বৈদ্যবর || নম্বদির কূধিরেতে 
স্নান যেকরিবে। তবে এ ব্যাঁখি হইতে আঁরগ্য হইবে || লোক মুখে 
ভব কথ! রুরিয়! শ্রবণ । নস্থদির বৎস আছে তোমার সদন।॥ যথাচিভ 
মূল্য দিব যদি আমায় দাও । ভবেত আধার প্রাণ দাত ভুমি হও ।| ইহ! 
শুনি ব্যাধবর স্বীকার পাইল। তক্ষা! পায়ে শঙ্কা] ত্জে বন তার়েদেল || 


হাতেমতাই - ১৯৩ 


সেই বৎস লয়ে হটঁতেম গুণাঁকর। যাঁর বৎস তাঁরে দিল হরিয়া, অন্তর || 
পুনশ্চ কহেন তাঁরে যোঁড় করি কর। আর এক নিবেদন শুন গুণাঁকর || 
নর'ঈষ পীড়িত দেহ হেলিতে নারে । শির শুল বেদনায় কম্পিত অন্তরে 
গাঁ দেশের রূধির শুষ্ক হইল। আহার নাঁহি করেন ফিমতে লঙ্ঘিল | 
স্ফাতেম কহেন কি উষধ তৎপরে। শুনিতে পাইলে আমি যাই আনি- 
বারে।॥। একথা শুনিয়া সে হইল অধোঁধদন। বলিতে না পাঁরে তাঁরে 
লজ্জার কারণ ॥ হতেম কছেন কেন অখধোঁবদনেতে। মনের কথা কহ 
শুনিৰ শ্রবণেতে ॥| নম্বদী বলে তাঁই কহিতে করি তয়। কি করিব 
সে কার্য না করিলে নয়।। নরশির ছেদ করি রধির আনিলে 
তাঁহে উঁষধ করি সেবন করাইলে |. তবে মম পতি ধাঁচে শুন হে 
হাতেম । যদি পাঁর করিতে হে মম ভাঁগ্যক্রম ||. ইহা শুনি তাই কর্ণ 
পথ রোধ করে। নির্বোধ পশু জীতিক্কিকব তোমাঁরে।| কাঁননে 
ভ্রমণ করে কার্যধা অনাচার । কেমনে হইবে তব জ্ঞানের সঞ্চার || 
ক্ষুদ্র পশু জাঁতি হও কি কব তোমায়। নরহত্য।করি আমি তোমার 
কথায়।। নরহত্যা মহা! পাপ নল! যায় খগ্ডন। নরবধ করি ধীচায 
পশুর জীবন ॥| প্রতিবাঁপী সহতব আঁছে কোন বাঁদ। অকারণ বল 
তুমি ঘটাতে প্রমাদ॥॥ অন্য নরের রূধিরে যদি তবকার্ধ্য হয়। তা 
হইলে বল আমি দিবত নিশ্চয় || নম্বদী বলে নরের রূখিবে কার্য 
হয়। যে নর হোক তাঁহার নাঁহিক নির্ণয় || ইহা শুনি হাতেম অস্ত 
লয় করে। নিজ হস্তে ছেদ করি রূধির দিল তারে ।॥ হাতেমের 
চরিত্র দেখি যে ভিতকাঁয়। ধরণী লোটায়ে পড়ে হাভেমের পায় ॥। 
ধন্য হাঁতেম যে তুমি সাধু সদাচার। নিজ বূধিরে করিলে পর উপ- 
কার।। পর হেতু নিজ হস্তে করিয়া! ছেদন। রূখির দিয়ে বীচালে 
পরের জীবন || এইরূপে হাঁতেমে বনু স্তব করিল। তথ] হৈতে 
হাতেমতাঁই বিদায় হৈল।। সরকার বলে ধন্য তাঁই পৃণ্যবান। পর 
হেতু কৈল নিজ রূধির প্রদান | 
ৃ্‌ গয়ার। 
ভখ| হইতে হাতেম করিল গমন। আবাদ সহরে গীয়। উপস্থিত 
(১৭) 


১৯৪ হাঁতেমতাই | 


হুন॥ রাঁত্র দিন ভ্রমণ করেন বনে২। যথ| দিব! অবসান থাঁকে সেই 
খানে)।- এক দিন উপস্থিত পন্বত উপরে। দেখে উত্তম উদ্যান 
মুনি মনহরে॥। ফুলে ফলে প্রকাশিত অতি স্থুশোঁভন। : ; উপিকু্ঠ 
অভিমুখে করে নিরীক্ষণ | তাঁহার অনতি দুরে করিয়া বিশ্রাম । ফল 
সেব| করিল হাতেম গুণধায়ি || দুর্বল ছিপ হাতেম বল হৈল গাঁত্র 
উদ্যান নিরীক্ষণ করেন ছুই নেত্রে॥| ক্ববির কীরণ প্রবল উদ্যানে 
হইল। পিপাঁসক হয়ে ষরোঁবরে প্রবেশিল।। সরোঁধরের তটস্থ যে 
এক অজাগর। দণ্ডায়মাগ ছিলেন সেই ফর্দিবর ॥ ফণিবরে দর্শন 
জাঁভ করি হাতেম: 1 ভদ্মে জলপান না. কৈল কোঁনত্রেম | সরোবর 
ঈহডে হাঁভের পলাঁয়ন। ভাঁহা দেখি গজাগর উাঁকেন তখন।| কি 
হেতু আসিয়াছিলে এই সরোঁধরে । প্রত্যাগ্মন কর কেন তয়ার্ীন্তরে ॥। 
ফদিবরের বাঁকা শুনি ভাই বিল্ময়। নীহি জাগি ফণি কোন সাধু 
মহাশয় ॥। ফণি মূর্তি ধারণ করিয়া সরোবরে। না৷ জানি এসেছে 
কোন কীার্ধ্য সাধিবাঁয়ে ॥॥ ইহা তাঁবি স্থাতেমতাঁই গুণাঁকর। অজাগ- 
রের প্রতি করিলেন উত্তর ॥ রাবির উত্তীপনে পিপাঁদক হইয়ে। জল 
পানে এসে ছিনু জলধি আশ্রয়ে ॥| তব প্রতিমূর্তি আমি করি দরশন। 
তয়াঁনক গুণিয়! যে কারি পলায়ন ॥ মস্কুয্য অনিষ্ট সর্প চির কাল 
আছে। সাঁধিয়] নিজ কার্য পরে দংশে পাছে।। সর্প জাতি মহা 
খুল কি ছল করিয়ে । দণ্ডায়মান আঁছেন পথ রোধ হয়ে।। ফণিবর, 
বলে শুন তাই মহাঁশয়। খাঁদা দ্রব্য দিব এস আমার আলয়॥ সপ 
জাঁতি খল সত্য মিথ্যা কতু নয়। জীব হিংসা কৰে সদ| নাহি ধন 
ভয়।। সৈ সর্প নই হে আঁমি শুন বলি ম্পষ্ট। পর ইঙ্ট লাতে আমি 
নাহই অনিষ্ট।। গম বাঁক বিশ্বীম যদি কর হাঁতেম। ইউ লাভে 
আনিষ্ট ইবেন কোনক্রেম || ইহ! বলি অজীগর করিল গমন। হাতেম 
চলিল' সঙ্গে তাঁবি নারায়ণ ॥॥ উত্তম উদ্যান মধ্যে সর্পের আলয়। 
দেখিয়| হাঁতেমতাই হইল বিল্ময় || মনোহর উদ্যান ঘে পরম জুন্দর | 
দর্শন লাত করে হাতেম গুণ।কর ॥ মনৌহর নিকু্ী প্রণীত সব স্থানে। 
রজত আসন কত না যাঁয় বর্টনে ॥। তথ আসির়্ হাঁতেম দাণ্ডাইল। 
এমৎ সময়ে ফণি উপবিষউ হৈল|| ফনি কহে ক্ষণেক বিল্ব তুমি কর। 
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ক্ষণমাত্ধে কার্য সাধি আঁনিৰ যে আমি. ইহ! বলি. ফণি বর করিল 
গমন্ত। যগ? বন স্থল জলে ডুরিল তৃখন।॥ হাতেম দেখিল সপ 
জলেতে ডুবিল। . ফণি বাঁসস্থল জলে জানিতে গারিক্র।। অনেক 
বিলম্ব জলে হইল ফু তার। হাতেম তাঁবিল সর্গী না আসিবে আর || 
উতেক তাবে হাতেম তগ্াম্ম বসিয়ে । ক্ষণে নিরিক্ষ করে প্রথচায়ে || 
খাদ দ্রব্য নানা জাতি আসি মনোহর ।, সুবর্ণ থালে অন্ন দেখিতে সুন্।র 
মরোবর হৈতে উঠিল' 'আচাস্বিতে। বহিম্ব] আশিল সব যত পরী জাতে | 
যথায়হাঁতেমতাই আছেন বসিয়]| তথায় উপস্থিত খাদা দ্রব্য লইয়া 
হাতেমের অভিমুখে রাখিল যুকল।.. :নানা জাতি খাদ্য দ্রব্য নব্য ফল, 
ফল।॥ হাতেম কছেন কহ শুনি.বিবরণ। কোঁগা! হিতে আনিলে 
এতেক আয়োজন।। ভার বলে যার “সঙ্গে আইংল এখানে । সেই 
গাঠাইল্ খাদ্য তোমার কারণে ॥ এষ্ট রখেপকগন যন তে ছিল। 
সরোরর হৈভে আর কত পরী যে উদ্টিল ॥ মণি চুণি সিরা, হবার পরেষ 
পাথর । হাতেমের অভিমুখে রাখে থরে থর ॥ হাতেম কহেন গুন 
যত পরীগণ | হিরা হার পরেক্কোতে নাহি প্রয়োজন || ভার পরে পরী 
যত খাদ্য দ্রব্য লয়ে। হাতেমের অভিম্থখে দাগায় আসিয়ে | 
সুখাদ্য দ্রব্য হাতেম করিল তোজন।। পরীর ছ্বুত যভ হাতেমকে 
লইয়ে। প্রধান পরীর কাছে উপস্থিত হয়ে হাতেম তাবিল এই 
পরীর প্রধান । তা.নহিলে কার হয় এতেক সম্মান) বাঁদশ। বলে 
হাতেম চিনিতে হে পার। ক্হ দেখি মনের কথ! গুনিৰ তৎপর || 
হাতেম কনে তব সহ নাই আঁজাপন। কেমনে চিনি আমি ন| দেখি 
কখন ।| ৰাদশ! বলে ক।র সহুএলো এখানে । কহ, দেখি যত কথ! 
নিব শ্রবথে ॥। হাতেম বলে নাদিল এক. অধর । আমায় রাখছি 
ডুবে সে জলের ভিতর ॥। বাঁদশ] বরন, অমি সেই ফণিবর। তোমাকে 
বসায়ে এম জলের ভিতর || হাতেম বলে ফণি দূর্্ি কৈ সে তোমার । 
ইহা শুনি ধরে বাদশা ফণির আঁকার ॥| ফণি প্রতিঘূর্তি যদি বাদশ! 
ধারিল। দেখিয়া হাঁতেমভাই বিন্ময় হইল ।। হাঁতেম পুনঃ তারে 
করেন জিজ্ঞাসন। ফৃণি দেহ পেয়েছিজে কিমের কারণ | পরী অংশে 
জন্ম লয়ে করিব বাদশাই। যথায়সে ইচ্ছা হয় তথা কারে যাই ॥। 
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এক দিন উদ্যাঁনে বসিয় হর্ধমনে ৷ এক কথ| উপস্থিত হইল বদনে || 
প্রভাতে সর্প সহ করিলাম মন্ত্র । কলা প্রান্তে এছানের মুলক 
চলনা || যতেক মন্থুষ/ জাতি আছয়ে সঞ্চার । সংগ্রামে মনুষ্য জাতি 
করিব সংহার | এই কুমন্ত্রনা করি গেন্ু রিল ঘর। প্রভাতে উঠি. 
দেখি সর্প কলেবর।॥ মনেতে তাঁবিন্থ আমি গর হিংসা করি। বিনাঁ- 
দিতে ঘাঁৰ আমি মন্ুষোর পূরী ।॥ লেই অপরাধে হৈন্থ সর্প কলেবর। 
ভগবান প্রতি স্তব কৈল্গু বুতর | স্তবে তুষ্ট হয়ে সে কহিল নারায়ণ। 
সাধু সঙ্গ পাঁয়ে হবে এ দেহ মোঁচন || নিজ দেহ প্রাপ্ত হবে লর্প দেহ 
ভ্জি। একারণ হাতেম আমি ভোমায় ধে পুঁজি || পরম সাধু তুমি যে 
'জানিছু এক্ষণে । সর্প দেহ গেল মম তব দরশনে || ইহা'বলি সমাদর 
হাঁতেমে করিল। পরন্ত দিবস হাতেঙ্গ তথায় রহিল।। তদন্তরে 
হাতেম স্্রীন গুর্পণ করি।  বঙ্গরীভে সাধু মতে পুজন ্রীহরি || 
সরকার বলে: ধন সাধু দাচার। ক্ষত কষ্টে করিলে পরের 
উপকার | - . প্‌ 
সা 
হাঁতেমাঙ্গ দরশনে, পুর্ব্ব পাপ বিনাঁশনে, পুনঃ দেহপাঁইল বাঁদশ]। 
হাঁতেমেরে করে স্তুতি, কি কার্য) কৈলে গতি, হাঁতেমেরে করেন 
জিজ্ঞাস11| তাই কহে সকরুণে, এপেছি হে যে কাঁরণে১ শুন তাঁর কহি 
'বিবরণ। : মতির নমুন! ছিল,“ভাঁই বাঁদশাকে দিল, পরে কহে মতির 
কারণ ॥। বাঁস্থনাঁম ধরে কন্যা, রূপে গুণে,মহী ধন্যা» বাঁদশার বালিকা 
সে হয়। ভার কাঁছেজাছে মতি, মিলাইতে যে তেমতি, নমুনা এনেছি 
মতিময় || . মিলাইংলে এই,মতি, মণিরস্বামী হবে পতি, হোসেনবান্ 
করেছে পণ। এই মন্তির কারণ, করি আমি অসম্বেষণ, সেজনের 
ধাচাতে জীবন|| মতির নমুনা! পীয়েঃ মহাঁপরী হর্যহয়ে কহেন 
তখন হাঁতেমেরে ।. মেবরজথ সহরে» মহয়ের যে ঘরে, মতি আছে 
কহিম্থ তোমীরে || কোঁছিন সেই স্থান, নাঁমে সদা কাপে প্রাণ, 
তুমি হাতেম যাবে কেমনে । সঙ্গে লয়ে মম পরী, যাও. বরজখ পুরী» 
মতির ইউ লাভ কারণে ॥॥ আজ্ঞা কৈল পরীনাঁথ, পরিণয়ে পরীসাত, 
চলিল হাতেম গুণাকর। রজত আঁসনোঁপরীঃ হাতেমে বসাঁয়ে পরী, 
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উড়্িল পরনে করি তর | ক্ষণেমাত্র হীতেমেরে» আনি বরজখ পুরে» 
পরী জাঁতি যে গমন কৈল। কহে দা সরকার, হাঁতেমতাঁই ,গুণাঁকরঃ 
মন্তির অন্বেষণে গেল ।। 

| পয়ার। 

_. পরিজাত গেলশ্যদি হাঁতেমে রাখিয়া । মহয়ের লক্ষর সব ঘেরিল 
আসিয়া ॥| মৃগয়! হেতু এসেছিল যতেক দৃত। প্রত্যাগমন 'করে হইয়া 
কর্মঅনত |।অভিমুখে হাঁতেমে দেখিয়া ছুতগণে ।কে একজন বসে আছে 
রজতাঁনে |।তদাঁভিযুখে এক পরী দায়ে আছে । যতেক দু তগণ গেল 
তার কাছে।। উচ্চনাঁদ করি সবে হীতেমে ঘেরিল। একাকী যে পরী 
ছিলভাবিতে লাগিল ।।পরী ভাবে আমি এক! কি করি এক্ষণে ।হাতেছে 
ঘেরিল আসি যত দ্বৃতগ্রণে ॥। মনে ভাঁবে পালাই যদি তাঁইকে রাখিয়া । 
হাঁতেমে বধিবে সবে একাকী পাইয়] || বাঁদশ। শুনিলে ক্রোধ করিবে 
অপার। এ নিস্তার না থাঁকিবে মম সবাকাঁর ॥| একারণ রণ আমায় 
করিতে হইল। কি করি এখন বুঝি মরিতে হইল ॥| দেওজাি ভয়ানক 
রাক্ষস প্রমাণ । বাক্ষল সহ তুল্য বিক্রমে সমান ॥। এইরূপে করে রণ 
পরী সহ.তেদ্র। অন্ত্রাধীতে বরজখের সৈন্ করে ছেদ।। অবশেষে 
পরানভব হৈল সেই পরী। রাঁখিল পরীকে লয়ে কারাপরত করি ॥ 
একাকী হাতেম ছিল তক্তেতে বঙিয়া। তক্ত সহ হাঁতেমেরে গেল ষে 
লইয়া |॥ নিজ নিকেতনে লয়ে উপবিষ্ট হৈল। দেওজ।তি আঁসিয়) 
তাহাকে জিজ্ঞাসিল || কোথাকার পুকষ এ কোথণ লয়ে যাবে । সত্য 
স্বব্ূপ বাক্য যে আমাকে কহিবে ॥॥ পরী বলে সমছ সাহা নামে একজন 
এই হাতেমতাই তাহাঁর সহ গণ ।॥ কারাধ্রত করি ইহায় রাখ এক্ষণে 
সতর্কে রাঁখিবে না হয় নিধন জীবনে ॥| দেও বলে সমছুসাহ1 সপ দেহ 
পাঁয়। ভুজঙ্গ আশ্রম প্রাপ্ত হইল তাহায়।। ফণী দেহ পায়েস 
ফণীতে মিশ।/ইল | পুনঃ সে বাঁদশ(ই তক্ত কেমনে পাইল ॥ দত বলে 
শুনিয়ছি তাহার কারণ। পুনঃ দেহ পেলে করি হাতেম দর্শন || পরম 
সাধু হাতেম শুনেছি শ্রবণে। বাদশাই খেলে সে হাতেম দরশণে | 
ইহ! গুলি নিশাচর দাসে আজ্ঞা করে। কারাধ্নত কৰে রাখ এই হাতে” 
মেরে|| দেখিব কেমন দাখু রাখিব উদর়ে। কল্য প্রভাতে জমি, 
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থাঁইব হাঁতেমেরে || ঈরী সহ হাতেমেরে করিব ভক্ষণ। পাঁবধাঁনে 
রাখহ নাকরে পলায়ন ।) ইহা শুনি দুতগ্রণ কারাঁয় বাঁখিল। বক্ষ 
তলে ছয় পরী উপনীত হৈল || হাঁতেমে রাখিগ্া যাঁরা আহার কণয়ণ) 
খিয়াঁছিল পুনঃ আইল সেই ছয়জন || দেখিল আঁমি হাতেমতাই সেই 
খানে । রাক্ষসের কাটাছুগ দেখিল নয়নে ।। রুধিরে'বহিছে নদী বিশালু,, 
তরঙ্গ । ভয়ানক কার্া সে দেখে হয় আঁতঙ্গ || কোঁখাঙ্কার নিশাচর 
এই কে আি মারিল। পরী সহ হাঁনেমতাঁই কোথায় গেল|। ক্ষি করি 
উপায় কাঁয়ে জিজ্ঞাবি কারণ । এইর্ূপে কথোঁপফখনে ছয় জন) 
কোথা আঁচ্ছে মিশ।চর তাহ! নাহি জানি । কৌথ| গেলে পাঁব ষেহাতেন 
গুগমণি || এইজপে ভাবনা করেন ছয় জন। নিশাঁচরের কাট! মুড 
করে নিরীক্ষণ ॥ ভদমধ্যে ছিল এক ছে নিশাচর। অন্শ্বাস ছিল 
তার দেহের ভিতর ॥॥ সেই নিশাচরকে ধরিয়া ছয় জন। ভূমি হৈতে 
ভারে করায় উপবেশন |॥ জীবনে জীবন দিপা খাঁচায় জীধন। সকল 
পরীতে করে বাজন সেবন || চেতন পধয়ে সেজন সুস্থির বচনে। 
কহিতে লাগিল সৰ পরী বিদ্যমীনে || এই খাঁনে ছিল এক মনুষ্য 
ভাজন। শুক্তোপরিভাঁগে সে হয়ে উপবেশন || ভাঁর অভিমুখে হইয়া 
দণ্ডায়মান । ছিল এক পরী সেই পুরুষ বিদামাঁন।। পরী বলে কহ 
শুনি তাহার বিবরপ। কোথাকার নিশার্টর জানি কারণ || দূত বলে 
এই স্থানে অহাঁরণ হৈল। পরী হস্তে নিশাচর কত কাটা গেল || অব- 
শেষে নিশাচর যতেক আছিল। মন্থুযা সহ পরীকে ধরে লয়ে গেল।। 
তদন্তরে ছি হইল না জানি কারণ । 'কহিষ্থু তাহাদের সমস্ত বিবরণ ॥। 
গপরীগণ জানিয়। সমস্ত বিবরণ । সে ছেদ গিশাচর়ে লয়ে ফৈল গমন ॥। 
বাদশার স্থামে আসি সব জানাইল || সম্ছ বাদশা যে সমস্ত জানিল | 
যে ছেদ নিশীচরকে লয়ে গিয়া ছিল | তাঁহীকে ঘাঁদশ1 যে সমব্ত জিজ্ঞা- 
সিল || একে একে সেফহিল সব.বিরযবণ ) যে রূপে হাতেমষে লয়ে 
করিল গমন || শুনিয়1 সমস্ত কথা বাদশা আজ্ঞা! দিল। রণ হেড়ু পরী 
সব লুসঙ্গিত হৈল || বাদশ? আজ্ঞা দিল মড অনুচ়ে | লীঘ্রগাতি আন 
বেঁধে সেই নিশাচয়ে |) হাতেমেরে বসাইয়! রজত আসনে । মাথায় 
করে আন আনায় বিদ্যমীনে ॥ পায়ে বাশার আজ্ঞা] ঘত ৯৭ 
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ত্রিশ হাজার পরী সাজে করিবারে রণ।। কেহ বলে সাঁজ লাজ কেহ 
বলে মাঁর। পৃথিবীতে না রাখিব রাক্ষণ সঞ্চার ইহা! বলি পরীগণ 
উদ্থিল গরগণে। উপস্থিত হৈল সবে রাক্ষস ভবনে এক পরী 
পাঠাইল রাক্ষস সন্ধবণনে। দেখ দেখি নিশাচর আঁছে কোন খানে ॥। 
স্রীপ্ব পরীজাত যত দিল সমাচার । মৃগয়! হেতু কাননে গেছে ছুরাঁচার )। 
ইহা! শুনি পরীগণ কানন ঘেরিল । নিশাচর প্রধান বাঁদশাকে ধরিল ।1 
ধরে লয়ে গেল সবে বাঁদশীর নিকটে । মনে ভাবে নিশাচর পড়িস্ছ 
সন্কটে ॥| বাঁদশ1'বলে শুনবে পাঁপাক্সা নিশাচর । মনুষ্য উপরে ভব 
লোত বহুতর |) ফোন অহঙ্কারে কর মম সহবাঁদ। হাঁতেমে ধরিয়া 
তুমি ঘটালে প্রমাঁদ।। নিশাচর বলে শ্রন কোরোনা প্রলয় । মন্থুষ 
রাক্ষসের তক্ষ জান নিষ্চয় ॥ মন্ুযু পাঁইলে রাক্ষসে লোভ করে। গ্বে 
যাহার আহার যে ছাড়িতে না পাঁরে ॥ এ কারণ ধারণ করিয়াছি 
ভাহারে। মম সহ ঘ্বন্দ কেন কর অবিচাঁরে | এতেক শুনিয়া বাঁদশ। 
ক্রোধে হুতাঁশন। অগ্নিতে ফেলিতে তারে কহিল তখন | আজ্জামার 
দুতগণ অন্নিকুণ্ড কৈল । ভাঁহা দেখি নিশাচর ভর্তি হইল || নিশা- 
চর বলে শুন মম নিবেদন । হাতেদে আঁনহ করি দুতের প্রেরণ || কারা 
মধ্যে আছে হাঁতেম আর সেপরী। দুইজনে আন দত পাঠায়ে তৎপরি 
আজ্ঞা করিল বাঁদশ] হাতেম আনিতে । পরী সহ হাঁতেমে আনিল 
ভ্বরিতে ॥॥ হণতেমে পাইয়া বাঁদশ] হর্ষ হইল | রজত।সনোপরে হাতেমে 
বাইল || তদন্তরে বাঁদশ] কহেম দৃতগণে । যত নিশাঁচরে মার দহিয়া 
দাহনে || মন্ুষ্য হিংসক জাতি পাপাম্মা ছুরাঁচার। পৃথিবীতে না 
থাকে যেন রাক্ষদ সঞ্চার )) স্ববংশে বধহ দুষ্ট নিশাচর জাতি । নিচ্ধ- 
ণফে মনুষা সব করুক বসতি || ইহ] শুনি দূতগণ রাক্ষসে মারিল । 
যখা যত ছিল সব রাক্ষম মারিল | সমস্ত বধিয়া! তার বাঁজা শুনা করি। 
সেই রাজ্যে বাঁদশা হইল এক পরী ।। নিশাঁচর মার! গেল না রহিল 
আর। নিজ পরীকে দিল বাঁদশাই 'অধিকাঁর || বাঁদশ! বলে হাতেম 
কি বল গ্রথন। যেই আঁজ্ঞ! কর তাই করিন পালন ॥ হাঁতেম বলে মদ্ি 
যত দিন না পাব। ভদবধি মতি ছেতু ভ্মণ করিষ || বরজখের অধি- 
করে পুনর্ব্বার যাঁব| মতি লয়ে তব লহ সাক্ষাৎ করিব || নিজ পরী- 
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গণে বাদশা আজ্ঞা দিল। হাঁতেমেরে লয়ে পুনঃ গগণে উড়্িল ॥ 
এইরূপে পরীগণ লয়ে হাতেমেরে ॥ উপস্থিত হৈল আসি পর্বত উপরে 
হাতেম কহেন কথা পরী সবাঁকারে। না জানি কে কাঁনে এই পরত 
উপরে || না জানি কৃষ্ণের জীব কাঁন্দে কি কারণ । ক্ষণেক বিলম্ব কর 
করি জিজ্ঞাসন || ইহা বলি হাতেম তাঁর অভিমুখে গিয়। জিজ্ঞাসু!, 
করে তারে সমস্ত বিবরিয়] || পরীর বাঁদশাজাদা করয়ে রোদন। অভি 
নব্য তব্য সত্য সুসভ্ায সেজন || জিজ্ঞীসা করে তাঁরে বিশেষ বিবরণ । 
কি হেতু কান্দ তুমি শুনিব সে কারণ বাদশা! বলে কে তুমি মন্থুষয 
হইয়!। পরীপুরে এলে কেন সাহস করিয়] || কি কার্ধ্য সাধনে এলে 
কহ দেখি শুনি । পরী অধিকারে এলে হয়ে নরযোনি ॥। কিব! প্রয়োৌ- 
জন ভোমার পরীর ভবনে। পরীপুরে এলে তুমি কি কা্ধ্য সাধনে ॥ 
হীতেম কহেন খলি শুন সুভাজন। পরীপুরে এসেছি মতির কাঁরণ।। 
বরজখের কাছে আঁছে সেই মতি ময়। লোকমুখে এই কথা শুনেছি 
নিষ্চয়।। শুনি হাতেমের কথ। হাম্য করি কয়। সে মতি আনিবাঁর 
সাধ্য তোমার নয় ।। তাহার ব্বভতান্ত কিছু কহিব তোমায় । স্থিরচিত্তে 
শ্রবণ করহ সযুদয়।। মহয়ের সাহের কনা] বড়,রূপবতী | বয়সী 
ফোড়শী কন্যা পরম যুবতি ॥॥ রূপে গুণে মহ্হীধন্যা কন্যা চমতকার । 
তাহার উপরে মন হইল [আমার ।| এক দিন উপস্থিত হইন্গু তথায় । 
বছ সমাদর করি আসনে বসাঁয় | জিজ্ঞাস! করিল বাঁদশা কহ বিবরণ । 
কি কার্ধ্য সাধনে এলে মম নিকেতন || কহিস্থ সমস্ত কথা মনেতে যা 
ছিল । তাহা শুনিয়া! বাদশা মতি আনি দিল || জিজ্ঞাসা করিল মোরে 
করিয়া যতন। কহ শুনি এ মতির জন্ম বিবরণ || কোন দেশে জন্গে 
মতি কহিবে আমাঁয়। আইবড় কনা দাঁন করিব তোমায় ॥ এ মভির 
উপদেশ যে কবে আমায় । এ মতি সহ কনাঁদান করিব তায় | লজ্জিত 
হইন্থ আমি এ কথা শুনিয়।। ক্রোধিত হৈয়| বাঁদশ! দিল ভাড়াইয় || 
ৰাদশাক্ঙ্গাতিস্ুখে আলি যে ষখন। দগ্ডাঁয়মীন ছিলেন দেখিল্গ 
তখন ॥। সেই কন্যার লাবণ দ্বিনয়নে হেরে | খৈর্ধ্য না ধরিতে পাঁরি 
অধৈর্ধ্য অন্তরে ॥ দেশে দেশে ভ্রমি সদা কন্যার কারণ । এ হেতু একাকী 
বশি করি যে রোদন। হাতেদ কহে ধৈর্ধা ধর ভাব কি জন্যে । আমি 
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মিলীয়ে দিব তোঁমায় সেই কন্যা] | ইহা শুনি কহে সেই রসিক সুজন । 
কেন মিছে কহ তুমি বালক বুঝান।| কন্যার কারণে কান্দি বালক 
আমি নই। উন্মাদ বৈরাগ আঁমি কন্যা হেতু হই ॥। হাঁতেম বিশ্বাস 
ভুমি না কর আমাদর। মতির তদন্ত কব বাদশা হক্গুরে॥ দেই জন 
বলে পুনঃ হাতেম ষথাঁয়। বিশ্বান ন| হয় মম তোমার কথায় || মমাগ্রে 
কহ শুনি ঘুচুক মনভ্রম | কিরূপে হইল সেই মতির জনম || হাঁতেম 
কহেন মতি না জন্মে সাগরে । মতির জনম এক পশুর উদরে।। মম 
সহ চল তুমি মহয়ের স্থানে । কহিব মতির কথা শুনিবে শ্রবণে ॥ 
মন্থষ্য বলতি ছিল বরজখ সহর। বাদশা সহ ছিল তাঁর বনু প্রেমীদর ॥ 
সেই পশুর মতি শিবীরে ছিল ভাঁর। সেই মতি অদৃষ্ট ক্রমে পেলে 
মহয়ের || উহা! শুনিয়া বাঁদশ! ধরে তার পাঁয়। মম কার্ধ্য সফল হবে 
তব কথায় | হাতেম কহেন তুমি মম সঙ্গে চল। কনা! নিলাইব তোঁমায় 
হৈবে সফল ॥ হাতেম বাদশ] %&েঁহে তক্তেতে বসিল। পরীগণ স্কন্ধে 
লয়ে উড়িয়া] চলিল || নিশাঁচর বসেছিল উদ্যান তিতরে। পরী মধু 
হেরি ক্রোধিত অন্তরে ॥॥ মিজ অন্ুচরে আজ্ঞা করে নিশাচর । পরী 
জাতে কারাধত কর শীতব্রতর || অগ্রে মম স্থানে আন দেখিব কেমন। 
কোঁথা হইতে আঁইল করি জিজ্ঞামন || আঁজ্ঞাঁমাত্র দুতগণ হাঁভেমে 
ঘেরিল। পরীনহ হাঁতেমেরে লইয়া চলিল || মহাঁকাঁল বলে শুনি কহ 
সত্য কথা। কে তুমি মন্থুষ জাতি বসতি যে কোথা ॥। পরীকে জিজ্ঞাসে 
তুমি মন্থুযা লয়ে এলে । সত কথ! কহ কে তোঁমায় পাঠাইলে | অবি- 
কল কহ শুনি সত্য সমাঁচার। কোন দেশে বাঁস যে বাদশা কে ভোমার ॥। 
পরী বলে বাদশ] সমছ লাহ] নাঁম। কিস্কর আঁমি তাহাঁর অধিকারে 
ধাঁম।॥ মহাঁকাঁল বলে আমি শুনেছি শ্রবণে | সর্প হইয়] বাদশ] গিয়া 
ছিল বনে।। পুনঃ নিজ দেহ সেই কেমনে পাইল। তাহার.তদস্ত পরী 
শুনি বল বল।। পরী বলে মম বাঁদশ! সর্প হয়েছিল। এই হাঁতেম 
হৈতে পুনঃ দেহ পাইল ॥॥ সেই বাদশার আর সর্প দেহ নাই। 
হাতেম হৈতে পুনঃ পাইল বাঁদশাই 1 নিশাঁচর বলে এরে জয়ে 
যাও কোঁথা। পরী বলে যাব মহয়ের আছে যথা 1) নিশাচর 
বলে আমি ছেড়ে নাহি দিব। পায়েছি মন্থুষ/জাতি আহার করিব |1 
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সহজে নিশাচর অনাঁচাঁর জাতী । প্রকাশে জাতের ধর্ম পাপাজ্ধা ছুর্দতি 
হাঁতেমের করে ধরি লইল উদ্যানে । হাঁতেমে করিতে বন্ধ কহে দুতগ্ণে 
ভুফানি বলেন শুন মহাকাল তুমি । এহার পরিবন্তে মনুষ্য দিব আমি ॥ 
আঁমার করে ইহারে কর সমর্পণ। কল্/প্রাতে এনে ট্টিব মন্তুষা দশজন | 
একের বদলে দশ নর আনি দির । হাঁতেমে . ছেড়ে দেও কল্য প্রর্তে 
আসিব || মহাকাঁল বলে আজি যাঁও-হে রাখিয় | কালি লয়ে যাবে, 
হাঁতেমে মন্থৃষ্য দিয়। | তুফানি বলে ইহাঁয় না করি নিধন । এ সত্য 
ধর্ম তুমি কর অবলম্বন কল্য গ্রাতে দশজন মন্ুষা দিইয়া | হাঁতেসে 
লইয়া যাঁব উদ্ধার করিয়া ॥ মহাকাল এই কথা স্বীকার করিল। 
হাতেমে জয়ে তথ] কারাঁ্্ত করিল: | দ্বারী প্রহরী রাখিল তাঁর বুতর 
এইরূপ অবসাঁন হৈল'দিবাঁকর || মেছেরের ছুত সহ রসি একত্রেছে ॥ 
তুক্ানি যুক্তি করে হাঁতেমে উদ্ধারিতে ॥| লম্মর আঁনিতে যদি যাই: 
নিজদেশ। বি হৈবে হাঁতেম পাঁবে বু ক্রেখ।। পুঁসিদাঁয় থাকি 
চল গোপন; হইয়া । নিশিতে লয়ে যাক হাতেমে উদ্ধারিয়! |॥ পরী 
বলে এই যুক্তি কৈন্ু পরঞ্পর | কি করিতে পারিবে পাপিষ্ঠ নিশাচর |) 
হাতেমে মাথায় করি উড়িব গণ্ণে। কি. করিবে নিশাচর উড়িতে না 
জানে ॥| এই যুক্তি করি সবে যত পরীগণ। গ্ৌৌপণে থাকিয়া করে 
নিশি নিরীক্ষণ।। ঘিপ্রহর রাত্রথন উদ্দিত হৈল। বারী প্রহরী মকল 
নিত্রায় রহিল ॥ রাষৃতরে উপনীত হৈয়! কারায়। হাঁতেমে লয়ে সব 
পরীগণ পাঁজায় ॥ উপস্থিত হৈল এক পর্বত উপরে) নানাবিধ খাদ্য 
দ্রব্য দেয় হাতেমেরে 0 তথ! হৈতে পরীগণ হাতেম লইয়1। উপ- 
বেশন হয় এক নির্জনে গিয়া ॥ এইরূপে পরী হাঁভেমে লইয়া যায়। 
নিশাচর জাতি তাহা উদ্দেশ না পাঁয় || মহাকাল আছে 
গাথ নিরীক্ষণ করি । কত ক্ষণে হাতেমে লয়ে আসিবে পরী ॥ 
বিলম্ব দেখিয়া দ্বৃত করিল প্রেরণ । শীঘ্র আন রলারাঁধত আছে যেইজন। 
দ্বারী প্রহরি যতেক উদাণনেতে যায়। কারাধত হাঁতেমেরে দেখিতে 
নাপ।য়।, কার শৃন্য দেখিয়া যতেক দৃতগণ। যন্তুকে পতিউ যেন হুইল 
গণ ॥ মহাঁকাঁলে কহিল আঁসী যত দুতগণ। কারা হৈতে হাতেম করিল 
পলায়ন।। এত শুনি নিশাচর ক্রোধে হুতীশন। আশফলান কত ন! 
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ধাঁয় বর্ণন || কার! রক্ষক ছিল যতেক হ্বারীগণ। আজ্ঞা দিল কর এদের 
মন্তুক ছেদন ॥ পাইয়া! মন্থুযয জাতী আপন্ীর! খাও। পলাইল বলে 
খবর আমায় দাও 1। নিশীচর জাতী অতি ছু ছুরাঁচার। ধর্্মপথ রোধ 
কৈলে করে অবিচার ॥॥ ইহা শুনি বলে তাঁর] মহাকাল ঠ্রাতি। হাঁতে- 
কে খাইনা আমরা মহামতি ॥| কাঁরাঁত কৈল হাঁতেমের পরিবর্তে 
না পাইয়া] হাতেমে যদি উপসতো || দেশেং পরীঙীণ করে অস্বেষণ। 
হাঁতেমেরে দেখিতে পাঁইল এক জন-।| বাসর হাঁভেমেরে লয়ে যেতে 
ছিল। গহা' কালের দত আসিয়| থে দেখিল ॥ -ছুত গিক্স! হাঁতেমেরে 
ধরিবাঁরে যাঁয়। তুানী পরী ভাহা দেখিবারে পায় ॥ নিশাচরের হস্তে 
অন্ত্রাঘাত কৈল। হাতেমে লয়ে পরী গগণে উড্ডিল || এইরূপে পরী- 
গণ হাঁতেমে লইয়া । আর এক অধ্থিকারে উপাস্থিত হৈয়] || ময়দানে 
রাখিয়া! পরী কহিতে লাগিল | বহিতে না পাঁরি আর হাঁতেম কি বল 
আ।মাঁদের অধিকার করে দিমু পাঁর।| আর উড়িতে শক্তি নাই মম 
সবাকাঁর || হাঁতেম কহে তোমরা কেন কষ্ট পাবে । আমার সঙ্গে আর 
কি জন্যেতে যাইবে | পরীগণ বলে শুন হাঁতেম গুণাকর। পদব্রজে 
গেলে কষ্ট পাঁবৈ যন্ছতর | ইহা শুণি হাঁতেম অন্তরে ভাবিল। নাঁতেকা 
পক্ষির পাখা অঙ্গে বুলাইল ।॥ হইল কুৎসিত দেহ জেন নিশাচর । আঁ- 
শ্ত্য্য যত দেখিল পরী অন্ুচর || তুফাঁনি বলে কহ হাঁতেম গুণমণি। কৌ- 
থাঘ পাইলে পর কহ দেখি শুনি ॥ হাতেম কহে নাতেকা নামে পক্ষী- 
বর। তাঁর অঙ্গের পাখা এই শুন সত্বর। মহাগুণবাঁন পক্ষী পুজিত 
সংসারে । মতির জন্ম হয়ে ছিল যাঁর উদরে || নাঁতেকাঁর বিবরণ সমস্ত 
কহিল। যে রূপে নাঁতেকা সহ সাক্ষাঁৎ হইল ॥। একে২ মতির কথ] সমস্ত 
কহিল। যতেক্ক বিবরণ কথ] তুফাঁনি শুনিল || মহয়ের বাঁশায় কহিবে 
বিবরণ।। ইহা! বলি হাঁতেসতাঁই কৈল গমন || পর্ব্তেং যাঁয় তাই গুপা- 
কর। দেখিতে পেলে কিছু না বলে নিশাচর || এইরূপে কিছু দিন ঘায় 
হাভেমের । বসিয়া ভীবন! করে স্বামী মননের || ভাষিতে২ তাই 
নি্রিত হইল । এক নিশাচর আসি কছিতে লাগিল ॥। জাগ্রত হা 
তাই কহেন তখন । নিদ্র] ভক্গ কৈলে তুমি কিসের কারণ || তাঁরা কছে 
কহ শুনি তব ধিবরণ। কে ভুমি বসতি কৌথা। করিব শ্রবণ || হাতেম 
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কহেন জাননা সে সব কখন। সমছ সাহ! প্রকাশ হইল যে কারণ ॥ 
যখন লোক নিশীচরে কপ্ধেছে নিধন | বংশ ধংশ কৈল তাঁর বধিয়! জী- 
বন॥| প্রাণের ভয়ে আমি আইম্কু পলাইয়] ৷ তৌমাঁদের দেশে রক শর- 
ণাগত হৈয়॥ আমাঁদের দেশ পরী লুটিয়া লইল। আঁপন প্রধাঁনেরে 
রাদশীই সপীল ॥| আঁর এক কথ! কহি কৌম| সবাঁকাঁরে। সমছ সাধ" 
পাঠালে এক মন্ুষ্যেরে ॥ চারি পরি সঙ্গে দিয়] তাহাকে পাঠায়। 
বরজখের দিগে সেই মনুষ্য যায় । তোমাদের দেশেতে রাখিয়1 তাঁহাকে 
পরীগণ ফিরে গেল আপন ুল্লকে।| সেই মন্থুষ্যের দেখা পাও যাদি 
কখন। বাঁদশার নিকটে তাঁরে করিবে প্রেরণ || হাঁতেমেরৈ কহে তারা 
কহ বিবরণ। পরী সহ কিরূপে তোমার মিলন || হাতেম কহেন আমি 
দেখেছি গুর্বেতে | একাঁরণ কহিম্থ তৌমাঁদের সাক্ষাতে ॥ নিশাচর বলে 
আনন্দে থাক এই ঠাঁই । সেই হাঁভেমতাঁইকে খুজিবাঁরে যাই || সরকার 
বলে ধন্য হাতেম তোমারে | নিশ।চর রূপে যে ভুলালে নিশাচরে ॥ 
পয়ার। 
নিশাঁচরগণ যাঁয় হাঁতেমে খুঁজিতে | হাতেম কহেন কথা! তুফাঁনি 

সঙ্গেতে || পলাইল নিশাচর [ঘুচিল প্রনাঁদ। এই সময় যাঁই চল হয়ে 
অবসাদ।। প্রহরেক রাঁত্র যখন হৈল উদয় । মেহেরের সাহাজাদা সঙ্গে 
ভার যায় ।॥ তদন্তরে হাতেম চলিল পথান্তরে ৷ উপরেতে পরী জাতি উড়ে 
বাস্থুতরে।। এই কনা! কত দিন যাঁয় পথোঁপরে । উপস্থিত হল এক নর্ন্ম 
দাঁর তীরে || পরীগণ বলে এই কোহরন] নদী। কি রূপে হব পার মহ] 
ক্ষীর নিধি || মহাঁনদী দেখে হাঁতেম তাঁবেন মনে | অপার নদীতে পার 
হইব কেমনে ॥ মহ1 তরঙ্গ তাহে তরী নাইক ভটে। কিরূপে হইব পার 
পরম সঙ্কটে || নানাবিধ জলচর ভাসে রত্বীকরে। ভয়ানক তরঙ্গ আ- 
তক্ষে অঙ্গ শিহরে ॥ হাতেম কছেন কি করি এর বিধি । কিরূপে হইব 
পার অপার মহাঁনদী || তুফানি কহিল তুমি থাক এই খানে। যাই 
আমি সামসান বাঁদশ] সন্গিধানে || পক্ষীরাঁজ অশ্ব তার আছে বততর। 
বাঙ্কৃতরে উড়ে অশ্ব পরী বরাঁঝর ॥ যুগল অশ্ব তাঁর ঠাই চেয্সে আনিব । 
অশ্ব আরোহণে বরজখেতে যাইব || ইহ] বলি তুফানি করিল গমন। 
সেই বাঁদশ! অধিকারে দিলে দর্শন || বাঁদশাঁর সতা মধো করিল গমন) 
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বাদশার অভিমুখে করেন স্তবন || বাঁদশ] বলে কে তুমি কহ দেখি শুনি 
নিজ পরিচয় ভারে দিলেন তুফানি ॥ পক্ষীরাজ অশ্ব হেতু আছে 
প্রয়ৌজন। তব স্থানে আইলাম যাচিঙ্গে কারণ || দয়] করি দেহ যদি 
যুগল ঘোটক | পার হই মহাঁনদী সম্কট তয়ানক || বিপদে সম্পদ দাতা! 
হও মহাঁরায়। শরণাগতে রক্ষাকর লইন্কু আশ্রয় ॥| যত দিন রব কৰি 
জীবন ধারণ। তত "দিন রব তব লইয়] স্মরণ || তুফাঁনির নাঁম শুনি এ 
সামসেন বাঁদশা | বহু, সমাঁদর কৈল কহি পিষ্ট ভাষা | ঘোঁটক রক্ষক 
আজ্ঞা করি ততক্ষণে । যুগল অশ্বদিল সেই তুফানি স্থানে ॥। দ্বিঅশ্ব লয়ে 
তুফাঁনি বিদায় হইল। অশ্ব লয়ে হাঁতেমের ণিকটে আইল ।॥ ছুই অশ্খে 

ছুই জনে হয়ে আরোহণ । বানুভরে উড়ে ঘোড়া পবন গমন।। মহ! 
নদীর অর্ধতাঁগে অশ্ব যে উড়িল। তুফাঁনিকে হাঁতেমতাই কহিতে 
লাগিল ।। এক দিবস হইল ক্ষুধায় কাতর। রহিতে ন| পারি আব 
অশ্বের উপর।| তুফানির সঙ্গে ছিল কিছু মেওীফল। হাতেগের হাতে 
দিল খাইবাঁরে জল || নেও] ফল লয়ে তাই জলপান কৈল। পুনর্দার্‌ 
দুইজনে অশ্ব চাঁলাইল ॥| নদীপার হয়ে অশ্ব নিল ভূতলে। তাহারা 
সকলে নাঁমে পৃথিবী মণ্ডলে || হাঁতেম কহেন কথা তুফানি গোঁচর 
কোহরম1 নদীমধ্যে বরজখ মহর ॥। শুনেছি লোকমুখে আরদাঁনি সহর 1 
কত দ্র আছে আর কহ তার খবর ॥ তুফাঁনি কহেন শুন তাই গুণা- 
কর। হেথা টৈতে যাঁওয়] যায় এক দিবান্তর || হাতেম কহেন তবে 
চলন] ত্বরিত। বিলম্বে আর কার্যয নাহিক কিঞ্িৎ।। তুফাঁনি কহেন 
শুন তাই মহাশয় ॥ যাইতে ইচ্ছা করি আমি যে নিজালয় | কিঞ্িং 
লক্কর অনি নিজ দেশ হৈতে। আঁপন আসবাব ভাল থাকিলে সঙ্গেতে 
হাতেম কহেন তাঁরে শুনছে তুঁফাঁনি । কি হেতু আঁনিবে লোঁক কহ দেখি 
গনি || সংগ্র(মের কার্ধ; নহে শুন বিবরণ । লোক লয়ে রণসঙ্জা ক- 

রিবে কি কারণ || তুফানি কহেন তথ] যাব ছুইজনে। দৈব রণ ঘটে 
যদি বাদশার মনে ॥| কিকরিব তখন লৌক নাই সঙ্গেছে। বাঁদশার 
সহ রণ করি কি রূপেতে ।। হাতেম কুহিল তারে বিনয় করিয়! 

কবে আসিবে তুমি কহ না বিবরিয়]॥| তুফীনি কহেন আমি আসিব 
(১৮) ) 
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স্বরিত। মম হেতু আপনি না হইবে ভাঁবিত || ইহা বলি অশ্বোপরে 
করি আরোহণ। নিজদেশে তুফ|নি করিল আগমন || এখানে হাঁতেম- 
ভাই মৃগয়। কারণ | বিশাল অরণ্য মধ্যে করিল গমন ॥| বধিল মৃদ্সিণী 
এক শরাঘাত করি। এইরূপে রহেন তথ] ক্ষুধ1 নিবারি ॥ কত দিন 
গত হইল এই রূপেতে ৷ উপস্থিত হায় এক উদ্যাঁর মধ্যেতে ||. মনে, 
হর উদ্যান সেই কোপা নামেতে-। হাতেম উপবিষ্ট হয় হর্ষ মনেতে ॥ 
নানাজাতি ফুল ফল অতি বিকশিত । পরম উদ্যান শোভা মম প্রস্কুল্পিত 
ই জ্ূপে রহে তাই উদ্যান ভ্রমণে । এখানে তুঁফানি গেল আঁপন 
তবনে ॥। তঁফানি আইল দেশে শুনে ভুসম্বাদ। পিতা মাতাঁর মনে 
তার ঘ্ুচিল বিষাদ | কহ কহ তুফানি শুনিব বিবরণ । মহয়ের সাহের 
(দেশে কৈলে পর্যটন ||. বিবাঁগী হইলে তাঁর কস্ঠাঁর কারণ । প্রমাঁদ 
হানিলে না শুনিলে বারণ | মাতা পিতা ত্যাগ করি কৈলে ভ্রমণ । এত 
1দন কোথা ছিলে কহ বিবরণ || তব অস্তেষণে ছুত করিম প্রেরণ || সে 
সৰ তদন্ত আমি করি জিজ্ঞাসন || না পাইল তোঁম। তার। ফিরিয়। 
আইল । বজ্ঞ সম পুভ্তশোক বক্ষে প্রবেশিল || ভুফানি সমস্ত কথা 
পিতাকে কহিল। যেরূপ হাঁতেম সহ মিলন হইল || মহয়ের কনার 
গহ স্বয়ম্বর মতি । মতির কারণে মম শুগ্ঠ হইল মতি || মতির তদন্ত 
আমি করিতে নারিসু,॥ কন্যার কারণে আমি বিবাগী হইন্ু॥। একেং 
সমস্ত কছিল সে তুঁফানি। যে বূপে হাতেম সহ বিশীল পেবেলানি ॥। 
এইরূপে মাতায় সমস্ত যে কহিল। হাঁতেমের গুণ যত: প্রকাশ করিল ।। 
কহে কবি'সরকার গুরুপদ সাঁর.। দিন গেল হরি বল অসার সংসার ॥ 
পয়ার | 

তুফানি কহিল য্দি সব বিবরণ। শুনে আনন্দিত পিতা মাতা ছুই 
জন | হাতেম করিল যদি তব উপকার । তব বিবাহ কারণ এত কষ্ট 
তার ।॥ এহেন উপকারী হাঁতেমে কোথা রাখি । কি হেতু আইলে 
পুনঃ শুনি. কহ দেখি ॥ তুঁফাঁনি কহেন পিভা মীতা বিদ্যমান হাঁতেমে 
রেখে এস্থ বরজ ময়দখন ।। ক্েহরম নদীর তটে রাখিয়| তারে । এসেছি 
বিক্িৎ মম লইতে লক্করে || এতে শুনিয়া তবে তুফানির পিতে। 
ধিশ হাজার জ্বর দিল ভার মঙ্গেতে ॥। লক্ষর লয়ে তুফানি বিদায় 
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হইল। যথায় হাতেমতাঁই তথ।য় আইল || হাঁতেমে না দেখিয়া ভাদেন 
মনে মনে | না জানি হাঁতেনতাই গেল কোন স্থানে || তাবিতিহ নে 
কত "দুর যায়। অভিমুখে উদ্যান এক দেখিবাঁরে পায় ॥ আপনার 
দুতগণে কহেন হখন। উদ্যান মধ্যে হাতেমে কর অন্বেষণ || আশ্বে” 
শপরিভাঁগে উপবেশন হইয়া | উদ্যানে ভনণ করে হাতেছ লাগিয়া ।। 
এইরূপে পরীগণ করে অন্বেষণ। তরুমূলে বসি হাতেম দেখে এক জন ॥। 
পুনঃ আঁি পরীগণ তুফানিকে কয় । কে একজন তরুমুলে বমি মহাশ 
পরীমুখে সাদ পাইয়! তুফাঁনি। হাঁতেমের অভিমুখে আইল আপশি 
শীস্ব আইস হাতেম বসি কি কারণ। সঙ্গেতে এনেছি আমি পরী বছ 
জন | উদ্যান হুইতে তাই করিল গমন। আইল তথায় ঘথা পরীসহ 
গণ।। খাদ্য ভ্রবা আনিয়াছে কত উপহাঁর। একত্রে বপিয়] দেহে 
করেন আহার || সৈনা সামন্ত জনে আদেশে তুফানি। সাজ সাজ হেথা 
ছৈতে করহ উঠনি ॥ তুফানি আদেশ পায়ে নানা বাদ্য বাজে। আপন 
আঁসওারে কতেক বাদ্য বাঁজে || রখবাঁদ/ বাজে কত বর্ণিতে লা পারি। 
গীন বাঁদা করে কত নব্য ভব্য পরী ॥॥ রণ বাদ্য গুনে সব সাজিলেন 
পরী। ঘোটক আরেঠহণ করিল চট করি || দুত আসি বাঁদশাকে দি 
লেন খবর | কোখা হৈতে আইল এ কাহার লক্ষর || সমারোহ রণবাদ 
শুনে বাঁদশা তখন। পথ রোধ করে পাঠীয়ে ছুতগণ।। স্থানে স্থানে 
ছুতগণ পথ রোঁধ কৈল। তুফানি নিকটে দুত উপস্থিত হৈল ॥। তুফাঁ- 
নির দুত আসি কহে বিবরণ পথ রোধ কৈল বাদশা রণ কারণ ॥। 
ভুঁফানি কছিল ভবে দুতগণ প্রতি | বাঁদশীর নিকটে তুমি যাহ শীস্তগতি 
এই কথা কহ গিয়া বাদশা গোঁচরে | তুফ্ষানি আইলেন তোমায় 
গোঁচবে ॥॥ বিনয়ে জানাইবে আমার নমস্কার । রণসজ্জ| বাঁদশ] যেম 
নাহি করে আর | দূত গিয়া বাদশাকে সনস্ত কহিল। শুনিয়া দুতের 
কথ! পথ ছেড়ে দিল || পথরোধ করেছিল যত দুতগণ। বাঁদশ] সফ্- 
লেরে করিলেন বারণ ॥ তু্ফীনি চলিয়া! গেল বাদশা নিকটে । নমক্ষায় 
করিয়। কহেন করপুটে || বাদশা বললে ক বহসকি কার্ধা নাঁঘনে। 
দল বল সহ আইলে ঘে কি কাঁণে ॥ তুফাঁনি কহে কিচিন্তে পার না 
আপনি । একবার এসেছিন্থু নাম ঘে ভুফামি।| পুনঃ প্রত্যাগনণ 
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করিন্থু যে কারণ। তাঁহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ |। ইমন সহরে বাঁস হা- 
তেমতাঁই নাম । জাতীয় মনুষ্য হয় হাতেমতীই নাঁম || বাঁদশ। বলেন কল 
আসিবে প্রভাতে । মেই হাঁতেমতাঁইকে লইয়া] সঙ্গেতে || পুনঃ হাঁতেমৈর 
সঙ্গে আসি মিলেন সকলে । উপস্থিত হৈল নিজ সহ দলে || খাঁদা দ্রবা 
আয়োজন বাঁদশ! পাঁঠায়। তুফানি হাঁতেমভাই আছেন যথায় || সু. 
শোভা প্রকাশে বাঁদশ1 নিজ নিবাঁসে । রজত আঁসনোঁপরিভাঁগে তথা 
ইৈসে]॥দুত প্রেরণ করেন হাঁতেমে লইতে । হাঁতেম্‌ তুঁফাঁনি চলে বাঁদশা 
সতাঁতে ॥। আগ্রে হাতেম গেল বাদশার গ্রোচরে | হাতেমে বসায় বাদশা 
দিবাসনোপরে |।নমাদরে জিজ্ঞাসে বাদশা যে তখন ॥ফিনাঁম ধর কোথায় 
তব নিকেতন ।| কি কার্ধ্য সাধনে আইল হে মমাঁলয়। সত্য তত্ব কহ 
শুনি তব পরিচয় || হাঁতেম কহেন শুন বাঁদশ! সুমতি। দেখাইল হাঁ 
তেম সঙ্গেতে ছিল মতি || বরজখের কনান হৌসেনবান্থ নাম । তাহার 
উপরে মন্মণি গুণধাঁম ॥। মণিরস্বামী কন্যা! শোঁকে হয়ে কাঁতর। সপ্তম 
প্রেহিল্লিক| যে ভাহাঁর উপর ।। গ্রেহিল্লিক সে প্রসিদ্ধ করিতে নারিল। 
কন্যাশোকে মন ছুংখে বিবাগী হইল || মম সহ কাঁননে তাঁর সহ 
সাঙ্ষাত। কহিল সমস্ত কথ যতেক অজ্ঞাঁত।। তাঁর 'পরিবর্থে প্রেহি- 
লিক সিষ্ধ করি। বিবাহ নির্ব্ধাহ তাঁর সহ সত্যাচারি ॥॥ পঞ্চম 
প্রেহিল্লিকা তাঁর সিদ্ধ করিম । ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকা কারণ যে আইস ॥ 
এক মতি আছে সেই কন্যার কাছেতে । তাহার যুগল মতি মিলাইতে 
ভাঁতে॥॥ তাহার নমুনা মতি আছে মম পাঁশ। ইহাবলি সেই মতি 
করিল গ্রকাঁশ || বাঁদশ! দেখিয়! মতি মতিশৃন্য হৈল । হেন মতি নাই 
মম বাঁদশ| কহিল || হাঁতেম কহেন বাদশা! কি কব আমি । মতি হেতু 
মারা যাঁয় সেই মণিরস্থামী | শুনেছি এমন মতি আছে তব স্থানে । 
তুমি ন! দিলে মতি স্বামী মরে প্রাণে ॥। এক মতি দেহ যদি হয়ে কৃপা- 
বান। মম বাক্য রক্ষা হয় ধাচে মণির প্রাণ । বাঁদশ| বলে কেন দাও 
মতিতে সে মতি | না পারিবে সে মতির রাখিতে যে মতি ।॥ এ মতির 
জন্ম কথা যে কহিতে পারে । এই মভি দিয়! কন্যা বিভ| দিব তাঁরে ॥ 
শুনিয়া হাতেমতাউ অধোমুখে রয় ।. ইহার উত্তর তাই কিছু নাহি কয় 
তদন্তরে হাঁতেস কয় শুন বিবরণ । আমার কেবল সেই মতি প্রয়োলন ॥। 
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দ্বিন্তীয় জনেরে কর কনা সনর্পণ । আমার কন্যাতে নাহি কোন প্রয়ে।” 
জন।|| হাঁতেম কহেন তবে পরী পাঠাইয়া। তুফাঁনিকে কহে সে সমস্ত 
বিখরিয়]।॥ বাদশার অভিমুখে তুফাঁনি আইল । কন্যার স্বয়স্থর সমস্ত 
কহিল ॥ 
. তিপদী। 
বাঁদশ! বলে তুফানি কেন হও অতিমাঁনিঃ কন্যা দিব বলেছি তে।মায় । 
আন হে মতির মর্ম, কোথা সে মতির জন্ম, সেই তত্তে যাও হে ত্বরায় | 
এতেক শুনিয় তাই, কহে বাঁদশার ঠাই, যতেক মতির বিবরণ। 
নাতেক1 পক্ষির কথা, ছিল সব মনে গাঁথা, একে একে প্রকাশে তখন 
যেরূপে মতির জন্ম» কহিল সকল মর্ম, শুনে বাঁদশা হর্ষ হইল। 
প্রসিদ্ধ হইল পণ, বিবাহের নিরুপণঃ শুভক্ষণ বাদশা করিল ।। 
অন্তঃপুরে চলে গেল, বাদশনি কে কহিল» বিবাহের যত বিবরণ ॥ 
এতেক দিনের পর» কনার যেন্য়স্র» তুফানির সহ নিরুপণ | 
তুফানিয় পরিচয়» বাঁদশানি কাঁছে কয়» বাঁদশ।র পুজ্র যে তুফানি॥ 
হাঁতেমের বিবরণ» যে রূপে হৈল মিলন, সনন্ত শুনিল যে বাদশানি |) 
পত্তী পুত্র ছুই জনে» মহা আনন্দ মনে, বিবাহের কৈল শুভক্গণ। 
অতি আনন্দিত মনে, স্ত্রী পুকষ ছুই জনে, কন্যারে করিল মন্ত্র দান।। 
নানা! অলঙ্কার দিয়!» কন/কে যে সাঁজাইয়1» আনিল বিবাহ সভাতলে ! 
বিবাহের রীতি যত» করিলেন রীতিমত, মাঁল্য দিল তুঁফানির গলে ।। 
ষে মতির হেতু পণ» সে মতি দিয়া তখন, কন্যায় নে সম্পৃদান। 
নাতেকাঁর ডিস্ব ছিল» হাতেমতাইকে দিল বিবাহ হইল সমীধাঁন।) 
নাতেকার কৃত মতি, হাতেম পাইল তথি, আনন্দিত হইল হাতেম । 
স্বকার্ধ্য করি সাধন, হাতেমতাঁই তখন বলে মতি পেন্ু ভাগযাক্রঘ |) 
বিবাহ হইল যদি, রীতিমত যথ| বিধি» বাঁদশী। করিল সমর্পণ পরে 
বাদশার আগে, তুফানি ৰিদাঁয় মাগে+ নিজালয়ে করিতে গমন | 
পয়ার | 
তুফানি পাইল কন্যা বিবাহ হইল । বাঁদশ।র কাছে আসি বিদায় 

লইল || তুফাঁনি চলিল দেশে লম্কর [লইয়া । কহরোম নদী তীনে উপ- 
স্থিত গিয়। || হাতেম কহে শুন তুফানি গুণাকর। আপনার দেশে বাও 
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লইয়! লক্ষর ॥| সাহাঁবাদে যাই আমি মণিরম্বমী কাঁছে। মম আঁশ 
পথ সেই নিরঙ্ষিয়। আছে।॥। তুফাঁনি কহে যাঁব আমি লয়ে লক্কর। 
তুমি একা কেমনে যাইবে গুণাঁকর || দল বলে চল মম যাই সঙ্গে লয়ে 
সমছ বাদশা আগে দিব পৌঁছাউয়ে || তাঁর পর যাঁব আমি সহর 
তুফাঁন। তদন্তরে যথা ইচ্ছা করছ পয়ান। একত্রে কৌহরম] নদী হইল, 
পার। তদন্তরে বৈসে এক ময়দাঁনোঁপর || তথ হৈতে সমছ সাহা! সম্বাঁদ 
পাইল। বুঝি কোন অনিষ্ট ছু প্রবেশিল॥॥ ইহ ভাবি দমছ সাহা 
আজঙ্ঞ। করিল । রণসজ্জ। করি সবে রণেতে সাঁজিল ॥। ময়দানে গিয়া 
দেখে হাঁভেম আইল। বাঁদশার নিকটে দত সমস্ত কহিল )। হাঁতেমের 
নাম শুনি বাদশা হরধিত। হেনকাঁলে হাতেম হইল উপনীত অতি 
সমাঁদরে হাঁতেমে বসাঁইল। সমস্ত বিবরণ হাঁতেমে জিজ্ঞাঁসিল || এত 
দিন বিলম্ব হইল কি কাঁরণ। কহিল হাতে তুঁফাঁনির বিবরণ।| তদ 

স্তরে খাদা দ্রব্য আনিয়া! তখন । হাঁতেমেরে তুপ্তাইল করিয়া] যতন । 
হাতেম কহেন আমায় কর না বিদাঁয়। সেজন মণিরন্বামী পাঁছে মার 
যাঁয়।। হইল বিলম্ব বহু অসিতে যাইতে । মেজন ভাঁবেন সদা রবে আঁশ] 
পথে ।। কতদিনে যাঁব মণিম্বামীর কাছে । এই তার্না আমার মনেতে 
হতেছে॥ হাঁতেদ তৃফাঁনি ছিল বসি একত্রে । বিদায় হইল %েঁ!হে 
আনন্দ অন্তরে | সঙ্গল নয়নে হাতেমে কহে তুফানি। তোমাকে বিদায় 
দিতে আকুল যে প্রাণি ।। যতদিন বেঁচে রব এ দেহ ধরিয়ে ॥ ততদিন 

রব তব শরপাঁগত হয়ে ॥। পরী পরে আরোহণে যাও গুণাঁকর। 

উপস্থিত হও তুমি আঁপন নগর || হাতেম কহেমম নগরে নাই কাঁজ। 

সাহাবাঁদে যাঁৰ আমি মণিরস্বামী মাঝ ॥| সমছ বাঁদশ! হাতেমের করে 
ধরি। বিদাঁয় করিল তাঁরে বু যত করি।| বাঁদশা করিল আজ 

নিজ পরীগণে। দিয়! এস হাতেমেরে যথা সন্গিধানে | হাঁভেদে 

বসাইয়া পরী তক্ত উপর। বাস্ুভরে উড়ে পরী গগণ উপর || এইকূপে 
কত দিন গত হয়ে যায় । হাতেম রাখিয়! পরী মাগেন বিদায় ।। 

নিজ বিবরণ লিখিয়া জুপাত্রকাতে |. বাঁদশীকে দিল পত্র পরীগণ 

হাতে বাঁদশাকে জানাবে আমার নসস্কার । পরম [কুশলে গেল 
হাঁতেম তোমার || ইহা বলি পরীগণে করিয়া বিদীয়। মণিম্বামীর 


চি 


হাতেমতাই | ২১১ 


কাছে হাতেমতাঁই যাঁয় || বানর ছুভ আঁসি বাঁন্থুকে কহিল। এতদিন 
পরে হাঁতেমতাই আইল ॥ হোসেনবানু আজ্ঞা! করে হাতেমে লৈতে॥ 
আঁজ্ঞামাত্র গেল ছুঁত হাতেম সাক্ষাতে || হাঁতেমতাই দিলে মতি 
পাঠাইয়া | মতির সমস্ত কথ! দৃতে বুঝাইয়] || দত আসি হোসেন 
ৰাঁন্ছকে মতি দিল / মতি পাইয়ে কন্াার লুমতি হইল || হাঁতেমে 
প্রসংশা] কন্যা কৈল বহুতর। ধন হাঁতেমতাঁই গুণাঁকর ॥ হাঁতেমে 
কহেন কন্যা কহ দেখি শুনি। কাঁর কাছে এই মতি পাইলে আপনি ।। 
ঘে রূপে পাইল মতি সমস্ত কহিল। শুনিয়া হোঁসেনব।ন্ু সন্ত হইল 
ণিজ পরীগণে বানু বলেন তখন | হাঁতেমেরে সমাঁপরে করাহ সেবন ॥ 
হাতেম কহেন আমি বিদায় এক্ষণে । কেমন আছে মণিরস্ব।মী দেখিব 
নয়নে ॥। বনু দিন তাঁর সহ নাহিক সাক্ষাত। দেখিব কেমন আছে 
সেই মণিনীথ || ইহ! বলি হাঁতেমতাই বিদায় হৈল। যথায় মণির- 
স্বামী তথায় আইল।| হাঁতেমে দেখিয়] মনিরস্বামশ সদ(চাঁর। মৃত্যু 
দেহে হৈল যেন জীবের সঞ্চার || সমাদরে বসিবরে দিলেন আসন । 
হুঙ্গারে আনিয়া! বারি প্রঙ্গালেচরণ | নাঁনীবিধ খাঁদ্য দ্রব্য আনিয়। 
সন্ত্র। হাঁভেমের সেবা করে হরিষ অন্তর ॥। তদন্তরে হাতেমেরে 
করে জিজ্ঞাসন | কহ শুনি কি করিলে নতির মিলন | শুনিয়া 
হাতেদতাই সমস্ত কহিল। ষেরূপে যখ| স্থানে সে মতি পাইল ।॥ 
চিত্ত স্থির কোঁরে থাক কহিন্থ তোকে । বাকী আছে ভব আঁর এক 
প্রেহিলিকে || মণ্ডম প্রেহিল্িকা থে প্রসিদ্ধ করিলে। বরমাঁল্য 
দিবেন কন্যা তোমার গলে || এতেক গ্রবোধ দিয়! হাতেম তখন । 
কণার নিকটে তাই করেন গমন ॥ 





নপ্তন প্রেহিলিক]॥ 
ত্রিপশী। 
সপ্তম ষে প্রেহিজিকে, কহে হাতেম তাইকে, শুন হে হাতেম সে 
কারণ । লোক মুখে সোনা গেছে» নম তাঁর প্রকাশাছে, হাম্মম 
নামেতে সেজন।। বাঁদশ] বিখ্যাত তার, শুন্য ভর আছে আর» 
জমে সদা পরনে বাহন। প্রতিবাপী লোক ধত, নিত নিত্য অবিরতঃ 
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করে তায় স্বীনাদী তর্পণ।॥॥ কিসের গঠন তাঁর, কেতাঁর গঠন হাঁর, 
কোঁন ভ্রবো জন্মিল হাম্মীম। কোন দেশে আছে আর, কিআছে 
ভিতরে তাঁর, তাঁর মন্ম জাঁন গুণধাঁম || ইহার তদন্ত যবে আলি 
আমাকে কহিবে, পুর্ণ হবে মম প্রেহিল্লিকে। যে ম্ম মমন পতি, 
সেই মম হবে পতি» এই মর্ম কহিন্ত তৌমাকে॥। হাতেম কহে তখন», 
জান কিছু বিবরণ কোন দেশে আছে সে হাম্মাম। কন) বলে শোঁনা- 
গেছে» দক্ষিণ পশ্চিমে আছে» নির্ণয় না জানি তার ধাম।| হাতেম 
হয়ে বিদায়ঃ মণিরস্যামী যথায়১ আইল তাহার সন্গিধানে। সেজনে 
প্রবৌধ দিয়, নানানতে বুঝইয়]১ পথস্থ হইল হর্ষমনে || মনে ভাবি 
নারায়ণে, চলেন বিরাগ ঘনে, আনিতে প্রেহিল্লিকে উত্তর । পথে 
যেতে ভাঁবে মনে» উপস্থিত কত স্থ/নেঃ অভিমুখে আজিম সহর || দেখে 
এক অসম্ভব, করে লেক কলরব» সেই সহরের প্রান্ত ভাঁগে। উপস্থিত 
হয়ে তথা, জিজ্ঞসে সমস্ত কথা, দাণডাইয্রা তাঁর সতা আগে ।। এক 
দ্ধ কহে তথা, শুন বৎস সেই কথা, যে হেতু লোকের কলরব। 
এই সহরের পতি, আছে এক মহাঁমতি+ সে বাদশার পরম বৈভব ।) 
এক পুভ্র ছিল তাঁর, রূপে গুণে চনতকাঁর» শুনহ তাঁহার বিবরণ। কি 
কব তীহার শোভা» অতিশয় মনৌলোভা» মুনি মন করে বিচলন || এক 
দিন সেই পুভ্র»করিয়। ভ্রমণ সুত্র» আসিয়। ছিলেন একাকিনী | এখা- 
নেতে কি দেখিয়া, জুচৈতনয হাঁরাইয়া, ছিল এর তদন্ত না জনি ।) 
এই কুপের নিকটে, বসিয়া কুপের তটে, ছিল এই কুপ নিরক্ষিয়। 
ভার পর কি দেখিল, কুপেতে ডুবিয়া গেল» এতাদন্ত না পাঁই ভাবিয়া ।) 
বুপমধ্যে ঝাপ দিয়া, গেল জলে নিশা ইয়1» অদ্য তিন দিবস হইল) 
না জানি সেই কি ছলে, কুপেতে ডুবিল জলে» না জানি সে কোথ্ণাকারে 
গেল ।॥ এই কথা হতে ছিল» তাঁর জনক আইল» সেই বাঁদশ] বাঁদশ] 
জাদী। পুত্র শোকে ছুই জণে» শৃষ্ছ্াগত ক্ষণে২» কান্সিয়| আকুল নির- 
ৰধি || কেঁদেং ছুইজনে» আইলেন সেই খানে, যথা পুত্র ডুবিল 
কুপেতে। ক্ষান্ত নহে কোন্‌ ক্রম» জিজ্ঞাস] করে হাতেম, পুত্র ভব 
ভুবিল কুপেতে | তিন দিন ডুবে গেছে, মরেছে কি খেঁচে আছে+ 
না জানি ভাহার বিবরণ। যদি হেন কেহ থাকে; কুপ্তে ডুবিয়া দে খে» 
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কোঁথ1 গেল পুক্র স্ুতাঁজন ॥॥ হাতেম কহিছে পরে, কুস্তিরে খাইল 
তারে, নহেত অজাগরে গ্রাসিল। কান্দিলে কি হবে আর, যাঁছিল 
কপালে তাঁর, এতদ্দিনে কাল প্রাপ্ত হৈল।। বাঁদশাঁর রোদন শুনি 
আকুল যতেক প্রাণি, পশু পক্ষী করয়ে রোঁদন। পুনঃ যে হাঁতেম কয় 
শুন২ মহাঁশয়, কর পুটে করি নিবেদন।। আমার একথা রাখ, স্থির 
চিত্র হয়ে থাক, দেখি তব পুক্তর কোথা গেল। কুপের ভিতরে যাব 
তব পুক্র অন্বেষিবঞ্দেখি কোঁথ। জলে মিশাইল ॥| যদবধি নাই আসি* 
এখানে থাঁকিবে বসি, কোথানা। যাইবে স্থানান্তর । ইহ! বলি হাঁতেম- 
তাই, বিদাঁয় সকল ঠাঁই, ঝাপদিল কুপের ভিতর।॥॥ পড়িয়া! কুপের 
জলে, ডুবেং হাঁতেম চলে, পদস্পর্শ ভূপর হইল। দেখেন'তাঁই তখন, 
মুক্ত করি দ্বি নয়ন, শুক্ক ভূমি দেখিতে পাইল সেই কুপ কোথা 
গেল, কুপের জল স্ুুখাইল, দ্বি নয়নে দেখেন হীতেম। কুপে জল 
নাহি তায়, ময়দান দেখিতে পায়, যেন শোভে প্রকাশিত হেম || মনো 
হর ইমারত, শোতে কত বাঁরাশত, ফলে ফুলে প্রকাশ উদ্যান। তদকুঞ্জ 
অভিমুখে, দাগ ইয়ে হাতেম দেখে, নির্জনে বসিয়] ছুই জন ॥ 
পয়াঁর। 

হাঁতেন আজি উপস্থিত হৈল তথায় । বাঁদশাঁর পুত্র বিরাজ করে 
যথাঁয় || কত সত পরী কন্যা] দাগডাইয়! আছে। তক্তোপরে বাঁদশ! 
পুজের কাঁছে॥ দ্বিতীয় তক্তোঁপরে বৈসে এক পরী। লাবণ্য সুবর্ণ 
ভার বর্ণিতে না পরি ॥॥ মিংহের দ্বারে উপস্থিত হয় তখন। দ্বারি 
প্রতি হাতেম জানায় বিবরণ ॥ দ্বারী গিয়ে জানাইল সমস্ত কারণ 
দ্বারে কে আসিয়াছে মনুষ্য একজন || ইহা শুনিয়ে পরী আজ্ঞা 
করিল। দ্বৃত আঁসিয়ে সেই হাঁতেমকে লয়ে গেল।। পরীর আতি- 
সুখে হাতেম দাগ্ডাইল। রজত আসনে সে হাতেমে ব্াইল | খাদ 
দ্রব্য নানাবিধ আনিয়া তখন | হাঁতেম মহ সকলে করয়ে ভোজন ॥ 
তদন্তরে জিজ্ঞাসেন হাঁতেমের প্রতি । কিধ1 নাঁম ধর তুমি কোথায় 
বসতি ॥॥ কিকার্ধা সাধনে তুমি আইলে হেখায়। কহ দেখি তদন্ত 
কিজ্জঞামি হে ভোমাঁয় ॥॥ হাতেম কহেন হাতেম আঁমাঁর নাম । বাদশার 
পুভ্র আমি ইমনেতে ধাঁম।। মণিরম্বামী নামে রসিক এক জন। 
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হোঁসেনবাঁস্থ কনার আঁশ] কাঁরণ।। যেদূপে সপ্তম প্রেহিল্লিকে থে 
তাহার ॥ একেং সমস্ত করিলেন বিস্তার || ছয় প্রেহিল্লিকে প্রসিদ্ধ 
করি তার। সিদ্ধ করিতে সপ্তম প্রেহিল্লিকে তার | আইলাম এই 
দেশে ময়দান উপর | দেখিঙ্ একত্রে আসি লৌক বন্থতর ॥| জিজ্ঞাস! 
করিম আঁমি কহ বিবরণ। এত লোক উপস্থিত কিসের কারণ ॥ তাঁরা “" 
কহিল এক বাদশার নন্দন । এই কুপে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সেজন ॥ 
কুগেতে পাতিত হয়ে কোথাঁকারে গেল। এই সব রতান্ত সব আমাকে 
কহিল।। তব মীতা'পিতা। আইলেন তাৰ পর। তোমার শোঁকেভে 
ভার! কান্দিয়! ক্ষাতর ॥| প্রবোধিয়] তাঁদের হরিস্থু মনস্তাপ। তব 
অস্বেষণে এলাম কুপে দিতে ঝাঁপ || বাঁদশা পাত্র বলে সত্য তব কথন? 
সেই মম গাভী পিতা লত্য বিবরণ | ভ্রমণ করিতে আইচ কুপের গোচন্ধে 
এক পরী আসি দেখা দিলেন আঁমারে || মন ভুলায়ে পরী কুণে 
প্রবেশিল । অদ্যাবধি সেই পরী দেখা নাঁই দিল || সেই পরী হেতু 
আমি পাকে মনস্তাঁপ। এই কুপ মরোবরে দিয়েছিস্থু বাপ ।। এক! 
এই কুপ মধ্যে প্রবেশ করিম । কুপেতে আসিয়া মেই পরীকে পাইস্থু 
আমাকে পাইয়ে পরী সমাদর কৈল। একাঁসনে তক্তোপরে আমায় 
বসাইল ॥| খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ করি আঁয়োজন। ভূষ্ীইল বিধিমনে 
করিল সেবন || সেই অবধি বন্দ আমি কন্যার ফাঁরণেতে । পরী আজ্ঞা 
বিন|না পারি যাইতে || একবার কনাণর যদিহে আজ্ঞা পাই। 
পিতা মাতা পরিধাঁর দেখিবাঁরে যাঁই || হাতেম বলে স্থির হও ভবন! 
মনে। পরীকে বলে তোমায় নেজাব এক্ষণে ।| হাঁতেম চলিল যথ] 
পরী বিদ্াামান। সমস্ত কহিল আসি হয়ে দণ্ডায়মান || পরী বলে যায় 
যাগ তাঁহে নাই মানা । আমিতে| হে তাহাঁকে কার] দিয়ে রাখি ন1॥ 
আমার উপরে মননে হইয়ে তোর। আপনি এসেছিল এ কূপের ভিতর 
ইহ শুনি হাতেম কহিছেন তখন 1 খুসি হয়ে বিদায় কর সেজন কারণ ॥। 
ছল করি কহ কথা সেকথা] কেমন। পরীর স্বধন্্ম প্রকাশ করোনা! এখন || 
পরী বলে হাতেম এ মননের ্কলারণ । পরিক্ষা করি যদি আঁমাতে থাকে 
মন।| কড়াঁতে চড়!য়ে তৈল হুতাশন প্রায় । আসিয়া! বাঁদশাঁজাদী যাস! 
দেয় তাঁয়॥॥ তবেত জানি তার পরী প্রাতি মম। নহেত যত মনন সব 
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অকাঁরণ।। ইহা বলি তপ্ত তৈল কড়াতে চড়ীয়। সেই তপ্ত তৈল মধ্যে 
ঝাপ দিতে যাঁয় || মননে ধরিয়া পরী বসাইল কোলে । যথার্থ মনন 
এ গীরী তখন বলে ॥ আমি তোমার তুমি আমার সভ্য কৈন্ু। অদ্য 
হৈতে প্রীণধন তোমায় সপিন্থু || কিছু দিন মাতা পিতা দর্শন করিয়া । 
শ্পুনরপি এই কুপে আসিবে ভুবিয়া ॥॥ ইহ] বলি সেই পরী পরী 
আদেশীল। সৈঙ্গে লয়ে কুপ দ্বারে উপস্থিত হৈল ॥| পুক্র পায়ে মাতা 
পিতা আনন্দ অপার; আর'যত লোক জন দেখে চমৎকার || পুন্ত্র 
কোলে লয়ে বাদশা বাঁদশাঁজাদী |. পাইল যেমন %ৌহেতে হার] নিধি 
হার] পুল্র পাইর1 অ1নন্দ রত্বাকরে । প্রবেশ করিল দেহে আনন? অন্তরে 
অনিষ্ঠ ঘুচায়ে ইট লাত অদ্য পরে। গঞগ্গণ চজ্জিমা যেন পাইলেন করে 
সুধা মুখে করে পুজ্রে জুধাঁর ঢুম্বন। পিতা পুজ্রে করে দেহে প্রম 
আলিজন || তদন্তরে হাতেমের করেন সন্মান। হারাপুত্র এনে দিলে 
মম বিদ্যমান । তুমি মম হর্তা কর্তা বিধতা যেমন। তোম] বিনে হার! 
গুন্তর কেদেয় এমন ॥ হারপুত্র দিয়] ঘুচালে মনস্তাপ । পর উপকার 
হেতু কুপে দিলে ঝাপ ।। কি দিয়! তুবিব তোশীয় কি আছে তেমন । 
বাদশাই প্রদানে নহে তোমার বেতন || ধন ধরা গ্রজবাঁজী অতুল নৈভব 
প্রদনে করিলে তব নহেত মষ্তব || যেনন দাতাকর্ণেরে হয়ে কুপাবান। 
ক।টা পুক্ত্র বাচাইয়া! দিলেন ভগবান । ভাঁদৃশ কার্ষা সাধন কৈলে গুণাঁ- 
কর। পর হেতু ডুবে ছিলে কুপের ভিতর । ধন্য২ তুমি ধন্য পুণ্যবাণ 
তুমি। তোমার যাহাত্মা তত্ব কিজাণি হে আমি ॥ কে তুমি তোগায় 
চিনিতে পারে কোঁন জন। তব মীহাআ্য আমি কি করি বর্ণন || যত দিন 
খেঁচে রব ণি তব পাঁয় | এ দেহ সমর্পণ করিলাঁন তোমায় ॥ বন সমা- 
দর ফৈল হাতেমের প্রতি ।. খাদ দ্রব্য তুগাইল করি নানা স্তৃতি॥। 
এইরূপে কিছু দিন রহিল তথায় ।বাঁদগর্দদ হাম্মীমের উদ্দেশেতে যায় || 
কত দিন চলে হাঁতেম পথস্থ হৈয়1। উপস্থিত যে আজিম সহরে আসিয় 
সহরে আসি দেখে প্রাচীন এক জন । আলিয়া প্রণাম করে হাতেম কারণ 
বিনয় পুন্বকে হীতেমের প্রতি কয় । দয় করে চল তুমি বৎস মমালয় ॥ 
কুপা করি সিদ্ধ কর মম আকিঞ্চন। শক্তি অন্সারে তব. করিব শোধন ॥। 
আমি অতি দরিদ্র অভীজন যে হই । তব সেবাকরি আমি ছেন বোগ্য 
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নই || হাতেম কহেন চল যাঁব তবাঁলয়। তব তক্তে গ্রহণ করুণ দয়- 
ময় ।| ইহা বলি দুই জনে করিল গমন । স্থাবিরাঁর জাঁলয়েতে উপস্থিত 
হন।। পাদ্য অর্থ দিয় দিল বসিতে আসন। খাদ্য দ্রব্য আনিকা] 
করাইল সেবন ॥। তারপর হাঁতেমেরে করে জিজ্ঞাঁদন । কোথায় যাঁবে কি 
কার্ধ্য করিতে সাঁধন || কিব1 নাঁম ধর তব কোথায় বসতি। শীপ্র করি, 
চল ওহে হাতেম সুমতি || হাতেম কহেন মম শুন পরিচয় । হাতেম নাঁম 
আমার ইমনে আঁলয় || সাঁহাবাদ হইতে যে আসিয়্াছি আমি । বাঁদগর্দ 
হাম্মামের সত্য অন্থুত্রমী | হাঁতেমের কথা শুনি স্থবির তখন । নিঃ- 
শব্দে রে মুখে ন| সরে বচন ।। ক্ষণেক বিলম্ব প্রাচীন তাহাঁরে কয় । কি 
কথা শুনলে তাই গুনে বক্ষদয়।| এমন শত্রু তোমার বল হে কে আছে 
কে তোমায় পাঠায়ে দিলে হাঁম্মামের কাছে।। হাঁম্মামের অন্বেষণে 
গেছে যেই জন। পুনঃ ন1 আসিতে পারে মরে সেইজন || যে দেশে আঁ- 
ইয়ে সেই হাম্মাম ছুর্ন। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ || মুল,কের বাঁ 
দশ] হারেছ কাতান । কাতান মহরে ঘর বড় যোদ্ধাবান ॥| দ্বারে প্রহরি 
কত রেখেছে দ্বারে২।। কাঁর সাধ্য উপস্থিত হয় তাঁর দ্বারে | নরাদি ম- 
স্ষ্য কেহ যেতে পারে না। স্থানে কত স্থানে আছে তার থান।।। দ্বারে 
প্রহরি যাহণরে খরে দেও এনে । মারে কি রাখে কি ভগবান তাহ! 
জানে ।। একারণ সেবাঁরণ করি যে তোমায়। যেওনাততুমি যেওনা তথায় 
হাতেম কহেন আনি যে কারণে যাই। তাহার তদন্ত কিছু তোমাকে 
জানাই || বরজখের কন্যা সে পরম] জ্সন্দরী। ভাহাঁর বর্ণন1 কিছু 
বর্ণিতে নারী ॥। প্রেহিল্লিকে কহিল মণিরস্বাঁমীকে | ন| পারে কহিতে 
সে তাহার প্রেহিল্লিকে ॥॥ দ্বুরীতব কৈল তারে সহর হইতে । কাঁনন 
উদ্যানে জমে নাহি পারে কৈতে ॥ অঙ্গিকার কৈন্ু আমি নিকটে তাহার 
সপ্তম প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিব তোমার ।। ছয় গ্রেহিল্লিক! তার প্রসিদ্ধ 
করিম । সগুম প্রেহিল্লিকে সিদ্ধ করিতে আইন ॥॥ এই হেতু যাঁৰ আমি 
হাঁম্মাম বরাবর । সেজনে ধীচাঁতে যাব ভাহার,গোচর ॥ স্থবির বলে 
এখন ফিরে তুমি যাও । বান্ক্স কাছেতে গিয়া এই কথা কও ॥| হাম্মাম 
নিধন হৈল আর সে নাই। এ হেতু ফিরে আইন্থ কার কাছে যাই ॥ 
হাতেম কহেন আমি কহি তব ঠাঁই। জীবন থাকিতে কু মিথ্য) বলি 
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নই || দিথ্যা পরণ নরক কাঁধ্য ভয়ানক | মিখ)| কথ! কয়ে কেন ভুর্জিন 
নরক | স্থবিরা কহেন আমি বলি বারশ্বার | ষেওনাং তথ] কথ! রাখ 
আদার ॥। এইবূপে নেতৃকা করে ছিল পণ। অবশেষে হৈল তাঁর তাপিত 
জীবন। হাতেম কহেন শুনি কহ বিবরণ। কিসে কট পেলে করি কি 
কার্য সাধন || স্থবিরা বলেন শুন ভাহার কারণ। সামের মুলক নামে 
অভি স্ুশোঁভন | তার মধ্যে ছিল এক জলদ সংস্কার। ভার মধ 
পন্পপুস্প অতি ঘনোন্কবর | যুগল মেতুকা ছিল সেই জললাশয় | কত দিন. 
কাঁলঘাপন কৈল তাহায় | নেতুক] বলে এ স্থানে বাঁস করা নয়। এক 
স্থানে চিন্তবাস করা যৌগা নন || তাহার পরিজন যে কহিতে লাশিল। 
কি দোঁষে এ দেশ ত্যাগ শুনি বল২।। পিতা মাঁতা বহুকাঁল কৈল কাঁল- 
ক্ষয় । পিতনন্ত বাসস্থল ছাঁড়া উচিতনয় || নেতেক্কা হইল শুনি ক্রোধের 
কি্কর | বারণ না শুনিয়া গেল দেশ দেশান্তুর | বড় এক জলঘষি তাঁছে 
বাঁম কৈল। বছুতর কাঁলসর্প ভাহাঁতে আছিল ।। দংশনের ভয়ে তাঁর! 
কৈল পলায়ন । পুনঃ সেই বাঁসস্থলে আইল তখন || নিষেধ না শুনিলে 
পরে এই দশা ঘটে । তাঁর প্রম।ণ কহিস্থ তোনার নিকটে | এত প্রবোধ 
হাতেম কিছু না শুনিল। হাম্মান গর্দ পথের পথস্থ হইল || হাতে 
চলিল পথে ভাবি নারায়ণে। পথ অভিমুখে দেখে প্রতিবাসীগণে ॥। 
নানাবিপ আঁশ্রন দেখিতে মনোহর | ঘগর শোৌভিছে কিবা দেখিছে 
আনার | স্থানে স্থানে নহবোধ বাজে কত শহ | নানাঁজাতি বাদা বাজে 
বর্ণির আর কত।। হাঁতেদ চলিঙ্কা যাঁয় দেখিতে দেখিতে । জিক্কাসা 
করে সহরবালীর সাক্ষাতে || ভার! বলে শুন এই বাদশার খবর । বিশ।লি 
সঙ্কট এক মম সবাকার ॥ বড় এক সর্প আসিয়াছে এ সহরে। মনু 
কপেতে সে জমে খরে ঘরে || নব বালিকা কন্যা ফার গৃহে দেখে । 
মনোনিত হৈলে কনা! লয়ে যায় তাকে ।। ছাড়াইতে নারে কেছ ধন্ে 
লয়ে যায়। দৈবাধিন পরেছি আদর এই ছ।য়। কোথা লয়েধান 
পাপী কেহ নাহি জানে । বংসরেকে একবার আইসে এখানে || ধনী 
শুণি বাঁদশশ কাহাকেও না মানে সকলের বালিকা ধরে লয় কোন 
খানে || অদ্য তাঁর আসিবাঁর হয়েছে সদয় । না জানি কি কার জেই 
(১৯) 
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পাপা ছুরাশয় || হাতেম জানিল সেই দুষ্ট দুরাচাঁর। ইস্ট লাঁভ ভাগ 
করে অনিষ্ট আচার || প্রতিৰাসীগণে বলে হাতেম গুণাকর । নিশ্চিন্ত 
হইয়া! সবে সুখে কর ঘর || মম বাক্য রক্ষা নদি কর অদা সবে। সকল 
বিপদ যাবে সম্পদ বাঁড়িবে।। দেখির কেমন সেই ভুষ্টমী তাঁহার । 
কালিকা হরণ করে ছুষ্ট ছরাঁচার || শুনিয়া হাঁতেস বাঁকা যত প্রজ্ঞা-” 
গণ । বাদশার নিকটে আপি কহে বিবরণ ॥ কোথা হৈতে আইল এক 
সাধু সদাচার | করিবে দেশের মঙ্গল কৈল অঙ্গিরার। এতেক শুনিয়] 
থে বাদশা গুণাকর। হাঁতেমে লইতে আজ্ঞ কৈল তৎপর || দুত আমি 
হাতেমতাইকে লয়ে গেল । সথাদরে বাদশ1 হতেমে বসাইল ॥। হাতেষে 
জিঙ্ঞাসে বাদশা কহ বিবরণ । কি দ্ধপে ধাচাঁবে বল তোমার জীবন ॥। 
পতিত হৈলে আজি দুষ্ট অনিষ্ট করে । কি কার্ধা সাধনে তুমি আইলে 
সহরে || তুমি নাকি জান ইহার প্রতিকার । তোমা হতে ছয় যদি মণ 
উপকার || হাঁতেম কহে শনি করে এ কার্য) সাঁধন | কত রূপ খরে শশি 
শ1যাঁয় বর্ণন || বাঁদশ] রলে কহ বুম শুনি বিবরণ। কিন্ূপে হইবে 
বল অনিষ্ট নিধন || পার যদিকরিতে হে অনিষ্ট নিধন । শরণ্ণগ্ত 
হয়ে রব যাবৎ জীবন || হাতেম কহেন শুন আমার বচন। নগরে 
প্রধেশ দুক্ট করিবে যখন ॥॥ শিজাশ্রদে সকলে থাঁকহ সব্দমজন | কন্যা 
নিতে সেই ছু আসিবে যখন || যাঁর কন্যাপর তাঁর মনন হইবে। 
এই কথ তাহাকে তখনি কহিবে || এই কথ! তাহাকে করাবে প্রবি- 
ধান। এক জন এসেছে মম জাতের প্রধান || আঁঙ্ঞা তিনি করেছেন 
মম সধাকারে । মন আও] বিন1 কন্য! দিওনাক কারে || বিনা আকঙ্জাঁয় 
কন্যা দিলে নাহি পরিত্রাণ। এই আজ কৈল মম জাতের প্রধান |) 
এ ফারণ কন) দিতে হই যে কাতর । অগ্রে ভাহাঁর সহ কর প্রতুযুন্তর | 
প্রভ্যুন্তরে পরাভব অগ্রে কর তাহারে | ভবে কন্যা দির তোমায় কহিন্থ 
তোমারে || তদন্তরে প্রত্ুত্তর করিব যে আমি। দেখিব মে কেমন 
দুষ্ট অনিষ্টগামী | ইহা শুনি বাদশা হরাষত কয়। হাতেমের হস্ত 
ধরি তাক্তিতে বসায় || এইরূপে দিবাকর হৈল অবসান | সন্ধ্যার সময় 
দুষ্ট হেল অন্রিষ্ঠান।| গণণমণ্ডল স্পর্শ করিল মস্তক । খরাফনে পুচ্ছ 
তার জতি ভয়ানক || দীঘকায় ঢেহ তর পর্দাত প্রস্থ দেখিলে 
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প্রতিঘূর্থি ভার পল!য় নিশাচর | সেই সর্প ম।দি যবে শিশ্বাস ছাড়িল 
যত লোক ছিল সবে অহচতন হৈল | হাতেনে জানার অমি যত 
প্রর্জাণণ। বহিদ্বাবে সর্প দাণ্ডাইলেন তখন || বাঁদশাকে কহেন 
হাচেম গুনাকর | চন দেখি কতবড় সস্টু কলের || উপস্থিত টহল 
নানি বহিষ্বারোপর | ক্রোধতত্ে যাঁয় সর্প তাহার গোঁঠর || চতুষ্পার্্ে 
ত্রমে ফণি পড়ে ভূমিপরে ৷ ভূতলে পতিভ হয়ে নরদেহ ধরে ॥ হইল 
মন্ুধা দেহ রূগ চণতকীর | দেখিল সব লোক ভয়ানক ব্যাপার | প্রণাম 
করিল সবে ভয়ানক কায়। তক্তোৌপরে বাদশা যে তাহারে বলায় ।। 
ক্ষণুকীল পরে সর্প কহিল বাঁদশীয়। নিজ কাঁর্ধয সাঁধনেতে যাঁইণ 
ত্বরায়॥॥ লকলের কন/1 এনে কর মনর্পণ। বিদায় কর আমায় এসেছি 
বহুক্ষণ || বাদশ! বালেন দেখ কন্যা কার ঘরে । স্ুবলিকা দেখে কল্য] 
লয়ে যাও ভাঁরে || ইহা শুনি গজাগর গাত্রোথান কৈগ। যাঁদশার 
কিন্কার যত সক্কে চলিল।। একে একে অন্বেব। কৈ ঘরে ঘরে ॥ ষনে।- 
নীত কন্যা! আর নাঁ পাইল কারে ॥ নাজির উজির আদি সনস্ত দেখিলে 
কার ঘরে মনৌরম কন। না পাইল ।। বাদপার অন্তঃপুরে অলি প্রবে- 
শিল। বাঁদশাজ।দিফে দেখে মনন হইল্স।॥ পরমানুন্দরী কনা দেখে 
ফণীবর | মনোনীত কৈল ফণী হরি অন্তর বাদশার নিকট ফণ) 
তখন কয়। এই কন্যা ঘনোনীত হৈল মহাশয় || বাদশা বলেকারিতে 
নারি এ কার্ধ/ সাধন । জাতের প্রধান মম আছে এবজন ।। গিয়াছিল 
স্থানান্তরে আইল ভত্পরি । তাঁর আজ্ঞা বিনা কৰ্যা দিতে নাহি পাঁহি | 
স্বজাতির প্রধান যে হয় সেইজন। যত কার্য হয় তিনি করেন সাধন । 
তাঁর সহ গ্রে তুমি প্রত্যুত্তর কর। কনা পাঁবে ভাঁরে যদি বুঝাইতে 
পার।। আঁজ্ঞ। কর সানি তারে তব অভিমুখে । বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা 
কর ভাকে | অগগ্র তুমি তাহাকে করহু পরাঁভব। তব মনোনীত কাধ্য 
সা্িবে হে সব।। ইহ! শুনি কণিবর কহেন তখন। আন দেখি দেখি 
তাতে প্রধান কেমন || হাঁতেৰ বাহিরে ছিল 'আনিল ভাকিয়া। 
অঙ্গার অভিগুখে দার আলিয়া ।। ফণী বলে কহ শুনি কোথা 
থাকতুনি। এখনে আইলে কোন কার্য; অনুক্রসি|| কিহেতু 
দেশের লোঁক করে কলরব । তাহার ত্বত্বান্ত আনায় কহ 
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দেখি সব।। অনিষ্ট কার্ধা সাধন করে কি কাঁরণ। কে ইহাঁদের 
আলিষ্ট ইউ কোঁনজন ॥) হাঁতেদ কহেন আনি ছিম্থ না এখানে । অনিষ্ট 
হয়ে কউ দিলে প্রতিরাষীগণে ॥| অত্ঠাচার অবিচার করি নিজ মনে । 
আইবড় কন্যা হর কিষের কারণে ।। যারে ইচ্ছা তারে হর নিজ বাহু 
বলে। এযত আজ্ঞা ডোবায় বল হে কে দিলে || ফণী দেক্ ধারি রুর' 
অাধ্য লাধন। ফ্োন ফী করে বল. বালিকা হরণ | কথ হায়ে মলুষ্য 
কার্ধা রুয় সাধন । ঘরে ঘ্বরে কর বালিকা অন্থেষণ।। কণীজশাতি হয়ে 
কর ব্য মিলন । ইচ্ছপন হয়ে কর বালিকা হরণ ।। বিবাহ করিতে 
যদি বাঞ্চী থাকে সনে । ভাঁর এক্ষ উপদেশ বলি, তব ভুশনে 8 মন 
দেশে বিষর্ণহেয রীতি এই আছে ।, জে সব বৃত্তান্ত শুন কহি ভব ফলাছে।। 
পুর্ব পুরুত্ব এই রীতি কৈল তীয়) নিরাহের পণ এক আছয়ে মহা ॥ 
সেই হয়! খুক্সে জল রাখি জাঁলাঁতে। এক দির বম পত্র বন্স থাকে 
তাতে ॥।, পর জিন কিয়া 'নিন্লাহ কৰি তার। এইকাপ দেশের দর 
যে আমর || লেই জালা হৈতে যদি ঝাহিরণতে পায় । এই আঙ্গিক! 
তুদি মযাগ্রেডে ক্র ॥ কণী বলে বাহ আছে দস্তর তোক্ষার 1 রতি 
দভ রয় ,তাহ! কৈসু জিকায় ॥8 ইহ] শুনি হাতেম মহ্থরাঁ হতে কয়ে। 
মহরা ধুর্র,সে জল জাল। দে পুরে ॥| হাতের কহেন কণী প্রাকেশিত 
হও।.উড়ম'জধ বাজি রিরাহ করি লও) এমণ লগনন আর হবে না 
পাবেনা ।'শীদ্কু আছি: ভখলাক্ক সা্ধাও লাবাও ন11। আনন্দ মুন 
নু জালা প্রবেশিন $ ক্রেত পিন কাড়েস স্ষিশি আটিল)। যোহরার 
লে লর্প তাজিল জীবন । থেষণ রম তেষনি ফল পেলে দুরান 11 
হাঁডেকহে প্রজ্জলিত করি হাতাখন | ছুক্ট কাল অলাগরে করছ দল 
আশদ্ঞামীত্র অজাশারে মহম করিকা & ইঞ্ট লাভ কৈল সবে আনি খুচিস 
হাতেমেরে পননাবাদ কয়ে লরর্বজন 1 ধন বিদ্যা! হাতেগ হে হযেস্ছ 
লাখন )। বাঁদশা| পূরক্ষটর কত হাঠতেদে গ্গিল। নণি ছুনি হিরাহার 
প্রন্থর সকল ।। খাদ্য ভ্ররা দেবতুল/ আনিকা তখন + তুদ্ট হইয়া করে 
কট শান সেবন || হাতেম কহে নার্থে নাহি প্রন্নোজপ । অভিক্গী 
জাগতে, কর বিতরণ | কিন্তু দিন খাকি তথায় হল বিনয় 
পর্বতে আরোহণ করি কত তুর হূক্ষ | পথে পথে যাদ হ':তম ঘে 
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স্কণাঁকর। কত স্থানে কত কাণ্ড দেখে বছুতর || কত দিনে ময়দাঁন হৈল 
খ্রি পার। ছুই পথ অভিমুখে হইল বিস্তার || ছুই পথ দেখিয়া হাঁ- 
তেম ভাবে মনে । বিপদগ্রস্থ হইব যে বামপথে গমনে ॥ ইহ! ভাবি 
দক্ষিণভাঁগে করিল গমন || পুনঃ ফিরে বাম দ্িগে চলিল তখন || 
কত দুরে উপস্থিত হইয়া স্বরীয়। বন উপবন কত দেখিবাঁরে পায় ।। 
বনের কণ্টক কত বিশাল মূরতি। অনিষ্ট ঘটে কেক তয়।নক অতি ।। 
বনের কণ্টক কত ফুটে তাঁর পাঁয়। বিশ।ল সঙ্কটে পড়ি কত কষ্ট পায়।। 
বনে বনে ভ্রমণেতে কত দিন যাঁয়। তদন্তরে এক ময়দান দেখে তায় ॥। 
সেই ময়দাঁন মধ্যে জেঠির লক্কর। পাঁলে পাঁলে চলে কত বর্ণনে বিস্তর 
ধাইল সকল জেঠি হাঁতেমে দেখিয়া! | ভাঁবে তাঁই তাহা অবলোকন 
করিয়া ।। কত শৃগাল কত ব্যাত্র কত কুঞ্জর। হাতেমের অভিমুখে 
প্রবেশে বিস্তার || ভয়ানক গুণি হাঁতেম ভাঁবে মনে২। বিশাল শক্র- 
সম্মুখে কি করি এক্ষণে || হেনকাঁলে স্থবির! আইল এক জন। হাঁতেমেৰ 
প্রাতি কহে সব বিবরণ || স্থবির! বলে শুন হাতেম গুণাকর | কি হেত 
না শুনিলে আমার উত্তর | প্রীচীনম্য বাক্য গ্রাহা না করে যেই জন? 
তাহার দুর্গতি কত নাযায় বর্ণন || পুর্বে কৈন্ু নিষেধ তাহা ন! 
শুনিলে । কি হেতু এই সঙ্কট পথেতে আইলে ॥ সঙ্গতি যে আছে; 
এই মহর1 তোমার । তাহ হৈতে হবে তব বিশাল সংহাঁর || ইহ! ধলি 
প্রাচীন অন্তর্ধণন হইল। সঙ্গেতে মোহরা ছিল প্রকাশ করিল । 
উনমাঁদ হইল যত জেঠিগণ। আপন! আপনি তারা করে মহারণ ) 
কাটাকাটি করে সব হইল নিধন। রণস্থলে কাটাযুণ্ড হইল পতন ।। 
তথা হৈতে হাঁতেম চলিল সন্্রে | অষ্ট ধাতুর প্রান্তর পাঁয় ক দুরে ।। 
ভাঁবিত হৈল হাঁতেমতাই গুণাকর | পথমধ্যে হেজোৌময় চূর্ণ মে প্রস্থ 
চলিতে সে পদব্রজে ফুটে তার পাঁয়। বিশাল সঙ্কট দেখি করে হস১। 
রুধির পতিত হয় হাতেম চরণে । আপন! আপনি ভাই ভবে মলে || 
তথা হৈতে হাতেম কষ্টে হইল পার। আর এক সহরে শিয়া হইল 
অগ্রসর ॥ সহর প্রীন্তভাঁগে উপবিষ্ট হইল'। বাঁসস্থল বাসীগণ কহিতে 
লাগিল।। কহ শুনি কেতুমি আইলে কোন পথে। একাকী দেখি 
কেহ নাই তব সঙ্গেতে!| মন্ুযা জাতি আসিতে নারে এই পথে) 
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মন্গষ্য হইয় তুমি আঁইলে কি মতে। বাঁবলাঁর কাঁটা জের ময়দাঁন। 
অষ্ট ধাতু আর সেই বিছাঁর উদ্যান |॥ কি.রূপে পারহইলে ভয়ানক স্থান 
অনিষ্ট ছুট হস্তে পাইলে পরিত্রাণ ।| হাতেম কহেন সব হইল নিধন | 
ইহা শুনি হরধিত হৈল সর্বজন || বামভীগের পথে আঁর নাহিক 


কণ্টক। হাতেম নাশিল সমস্ত তয়ীনক | কিছু দিন পরেতে সদাগর " 


আইল। এ সকল শসম্বাদ শুনিতে পাইল || সদাগর লোক যত যে 
স্থানে যে ছিল। বাঁমতাগের পথে নৰে গমন করিলে ।। বাদশ1 শুনিয়! 
যে সমস্ত বিবরণ। নিষেধ পথে সেই সবে করিল গমন |বন্থু বিশাল পথ 
কণ্টক নানা মতে। কে আজ্ঞা দিল যাইতে সেই পথে ॥ প্রজ] গণ 
বলে পথের কণ্টক ঘুচিল। পথ বৈরি হাতেম তাঁই নিধন করিল ॥ 
বাঁদশা বলে এসত্য নহে কদাচন। জনেক দত জেনে এস বিশ্বাস কারণ ।। 
হাতেমে রাখে বাদশ] করিয়া যতন) ষফংস্বলে চৌঁ দেয় যত দুত 
গণ || পথের বৈরি যদি মেরে থাঁক তুমি । প্রমাঁণ হইলে পুবস্ষার 
পাবে তুমি ॥। মিথ্য। হইলে আমি দণ্ড ভাঁহাঁর দিব। প্রাঁতে উঠিয়ে 
তোমায় শুলে চড়াইব || এখানে বাদশার দূত করে নিরীক্ষণ। 
পথের কণ্টক শক্র হইল নিধন || ব্যাপ্ত কৃগ্ঠীর আদি সে মহিষ গাঁগার 
পথ মধ্য পড়ে আছে হইয়া সংহাঁর || কাটা'মুণ্ত স্থানে২ পোড়ে রাশি 
রাশি! বাঁদশাকে কহিল যতেক দত আঁদি || পথ বৈরি মৈল সব 
শুন মহাঁশয়। শুনি বাঁদশার হৈল আনন্দ হৃদয় ॥| যথা যত সদাগর 
ক্থানেংছিল। সকলকে বাদশা সম্বাদ পাঠাইল।। আসিয়ে সকল 
লোঁক বাঁণিজা কাঁরণ। করিল! সমস্ত পসাঁর পুর্ব্বে যেমন ॥ তদস্তরে 
ছাঁতেমে অতি সযতনে ॥ অনাঁদরে বসাইল রজত আসনে ॥॥ বন্বিধ 
পুরুস্কীর হাতেমেরে দিল। খাঁদ্ দ্রবা আনি তাঁর সেবন করিল।। 
হাতেম কহে কক্নেদ্র কৈলে যে কাঁরণ। বুঝিলে সে কার্ধ/ তব হইল 
সাধন।। লঙ্জিত হইল বাঁদশ। হাতেমের কথায়। না জেনে কার! 
দিয়ে ছিলীম তোমায় ॥। সেই অপরাধ আমায় ক্ষমা কর তুমি। 
না যেনে কুকার্ধ। সাঁধন করিয়াছি আমি || হাতেম কহে ধনে কার্ধ্য 
নাহি আমার । বিবাগী হৈয়ে ফরি লৌক্কের উপকার ।। বাদশা! বলে 
কহ বৎস শুনি কাঁরথ। কোথায় যাঁকে “হান ল্গর্য করিতে সাধন ।) 
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হাঁতেম কহে যাঁধ আমি কাতান মুললুকে। বিশেষ তদন্ত আমি কহিন্থ 
তোয়ীকে॥॥ একবার যোব আমি হাম্মান দেখিতে । দেখাইয়! দেও 
পঁথ যাব কোন পথে ॥| বাঁদশ। বলে হাতেম শুন বিবরণ। হাম্মাম 
দেখিতে তুমি কর্ণাঁক গমন যে গেল না ফিরিল হাম্মাম 
*দেখিতে | কেন তুগি যাবে সেই বিশাল স্থানেতে ॥॥ কত শত 
বাদশা যাঁয় হ্াম্মাম দেখিতে। পথ হৈতে ফিরে আইল 
নারিল যাইতে ॥ নানা মতে কষ্ট সব করিয়! স্বীকার। যে গেল 
সে মরিল না ফিরিল যে আর ॥॥ হাতেম কহে যা থাকে আমার অদৃষ্টে। 
তগবাঁন তাবি যাঁব দেখিতে অনিষ্টে || নিস্তব্ধ হইল বাঁদশ1 বাঁকা নাহি 
সরে। দত সঙ্গে দিল পথ দেখাবার তরে ।॥। বাদশা! নিজ দ্বৃতেরে 
দিল পাঠাইয়া। হাঁতেমেরে দিয়ে এস পথ দেখাইয়া] ॥। বাঁদশা। আজ্ঞা! 
শিরে ধরি দূত চলিল। হাঁতেমকে সে পথ দেখাইয়! আইল ॥। 
চলিল হাতেমতাঁই সঙ্গে কেহ নাই। কিছু দুর গিয়ে লোক পাইল 
তথাই ॥ ভথা হৈতে হাতেম হইল আগুয়ান। উপস্থিত হৈল যথা 
সহর কাতাঁন।। সহর অন্ততাগে কত উপকুণ্ী দেখে । সদাগর লোক 
তাছে বাসা করে থাকে ।। সেই উপকুঞ্জ মধ্য উপস্থিত হয়ে। কিছু 
দিন রহে তাঁই তাহে প্রবেশিয়ে ॥॥ সতন্তরে হাঁতেন ভাবেন যে তখন। 
কি রূপে কাতান সহ হইবে মিলন।॥ মতিমুক্ত নিল কিছু বাঁদশার 
নজর। উপস্থিত হৈল আসি তাহার গে।চর ॥ বাদশীকে প্রণাঁমি 
দিল মতি মুক্ত হাঁর। বাঁদশ| বলে কে তুমি কহ তত্ব তার॥ হাতেম 
কহেন বাদশা আমি মদাগর। লাহাঁবাদ হৈতে আসি ইমনেতে ঘর ॥ 
বাদশা বলেন কোথ! তব আাঁসবাব। সদ পরি হৈতে তব সকলি অভাব 
হাতেম কহুনে আমি সে কাধ্য নাহি করি । জব পরিহবি আমি 
লয়েছি ফকিরি | এইরূপে দেশেং করি যে ফকিরী। ধনার্থের 
লোভ আমি কিছুই না করি || লোক মুখে শুনিয়া তোমার বিবরণ। 
করিতে আইলাম তোমার দরশন || শুনিয়া হারেছ সাহা! জনন্দিনচ 
মনে। হাঁতেমেরে বসাইল রঙ্গত আফনে ॥ এইরূপে কখোপকথন 
ছুই জনে। বহু সমাদর করে হাতেম কারণে ।। মম স্থানে খাক ছে 
হাতেম গণাকর। দীপক হয়ে নাশ মনের অন্ধকার || হাঁতেম কছেল 
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আঁমি লয়েছি ফকিরী। এক স্থানে সদত খাঁকিতে না পারি ॥ 
ত্রিপদী। , 
হাঁতেন কহেন সাহাঁঃ করিতে না পারি তাহা, বিবাগীর ধর্ম ইহ| 
নয়। পরউপকার আশে, ভূমি আমি দেশে২, লয়েছি ধর্মা পথ 
আশ্রয়।। বহু দেশ পর্যাটন, কৈন্থু পরের কাঁরণ, করিতে পরের উপ- 
কার । তব সম মহাজন, নাহি দেখি কোন জন, তব সম জ্ঞানের 
সঞ্চার || অনেকে কৈল বাঁদশাই» এত জ্ঞান কার নাই, ভয় নাই করে 
ভগবাঁনে। ভোমাঁর চরিত্র দেখি, হৈলাম পরম সুখি, নাহি দেখি 
তৌমার সমানে || এমনি আমার মন» করি নিত্য দরশন» প্রস্তুত থাঁকি 
তব সেবনে । এই বাগ্ুশ মহাঁশয়, এমত যে তাঁগ্য নয়ঃ রৈতে নারি 
ফকিরী কারণে ॥। পুরশ্চ বাদশা কয়, শুন মহাশয় সাঁধুত্বা কি 
দেখিলে আমার । অবিকল সত্য কহ, কি কার্ধ্য সাধনে রহঃ কোখা 
ধাম কি নাম তোঁমার || হাতেম কহে তখন, শুন মম বিবরণ, জিচ্ছ- 
দিলে মগ গ্রাম ধাঁম। সত ইমন বাজি, ইমন হইতে আমি, হাঁতেম- 
তাই আমার নাঁম।। শুনি যে হাতেন নাঘ+ সে বাঁদশ| গুণধাঁম, কর- 
যোঁড়ে করয়ে বিনয়। তোমার গুণের কথা, শুনিয়।ছি যথা তথা» তুগি 
সাধু বাঁদশ।র তনয় ।। তব উপকুগ্তী কোথা» কি কার্ধা সাধনে হেথা, 
কি উপলক্ষ কহ দেখি শুনি। এই মনে করি আশা» তথা হৈতে তুলে 
বাসা» মমলয়ে থাকহ আপনি ॥॥ আছে স্থান মনোহর, মুনি জন 
মনোহর, সেই স্থানে কর আঁসি বাস। খাদ্য দ্রব্য দেব তুল্য, অতুল্য 
যাহার তুল্য, নিত্যং পুর্ণ কর আশ ।। হাতেম কহেন সাহা, আজ্ঞা 
করিলে যাহা, সব প্রাপ্ত হইল আমার । ইহা বলিয়ে তাঁয়, বিদায় 
হইয়ে যাঁয়ঃ উপস্থিত স্থানে আপনার | নিত্য নিত্য প্রথা আছে, 
এসেন বাঁদশ।র কাছে, কথোপকথন হয় বহুতর | এইরূপে হাঁতেমতাঁই, 
এসে বাদশার ঠাই, ছুই জনে হরিষ অন্তর ।। উজিরের গোচরে, 
হাতেমে প্রসংশা করে» হাতেম যে সাধুসদাচার। পরের করে কল্যাণ» 
পর হেতু দেয় প্রাণ সদা করেপর উপকার ॥ এরূপে প্রসংশা করে, 
কিছু দিন তাঁর পরে, হাতেম বাঁদশাঁকে কহিল। এক যাঁচিঙ্গা আমার» 
করি তোমার গৌঁচর, এত দিন পর মনে হৈল || এক দ্রব্য দেহ তুসি, 
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যাচিঙ্কা যে করি আঁমি, শুনেন বাদশা মহাশয় । কর সভ্য অক্রিকার» 
বাক্য রক্ষিবে আমার» যা চাহিৰ দিবেত নিষ্চয় || বাঁদশ1 বলে হাঁতেঘ+ 
ন্হইৰে কোনত্রেম» অনাগা নহিবে বাঁক্য আঁষার। মণ্চুশি হিরা 
হার, প্রবলে মুকুতা আর,দিব সতা কৈনু অঙ্গিকার |চাঁও যদি বাঁদশাইঃ 
অন্যথ1 করির নাই, যা চাহিবে দিঘভ এক্ষণে | সবে মাত্ব দিতে নারি; 
আপনার নিজ নারী, কন চাঁহ দিব ভতক্ষণে || এতেক শুলিপ্প! পরে» 
কর্ণদ্বার রোধকরে»কি কঞ্ঝা কহিলেন আপনি । গুন বাদশা পট কৈ, 
ধনের কাঙ্গাল নই, তব ভার্ধ্যা আনায় জননী ।) এই ঘাচিঙ্গা তব ঠাঁই, 
হাম্মাম দেখিভে চাই» আজ যদি কর মহাশয় । ইহা শুমি ভংপরে, 
কর্ণ পথ রোদ করে» পরে হাঁতেশের প্রতি কগ্ম |( তোমারে রলি ছে তাই, 
মার মোরে বাঁদশাই, করি এই সহর মুল্লুকে । তাঁর কথ! কব কত 
হয়ে আছি শরণাগত, ভথ1 না যেতে দিৰ কাহাকে।। করি গ্াছি অঙ্টি 
কার, ছানি না তর স্বা়» কেষনে ঘেতে বলি তোমায় | অঙ্িকাঁয় ভঙ্গ 
কৈলে, দণ্ড পাব পরকালে, একথা ক্ষমা কয় আমায় | বিশেব তোমারে 
কহি, বন্ধু নাই তোমা বহি, কেমনে পাঠাইব তোমায় । শমন ভন 
সেই» মরে সেই ঘাঁয় খেই, সেই রবি ক্ডুতেয় আলম || কছে কমি 
অরকার॥ ধন্য সাহন ভোমায়, হাতেম'তুনি হে গুণাঁকয় । মনা হইয়ে 
তুমি, যম সঙ্থ অনুক্রধি» করিতে হে পার উপকার || 
পয়শর । 

হাঁরেছ বলে ছাতেষ ছে কহি তোমায় । বাসব বাস ছেতে ইঙ্ছা 
জীবহ দশম || হন্নে ঘাঁইতে হে বালনা পরিহর | জীব দশায় মু 
ইচ্ছ! ফেন কর | হানম্মাষে গেলে প্রাভাগমন লা হইবে । মৃহা উযণ 
কেন হে গলায় বান্ধিবে ।॥ হাতেৰ কলে যা থকে অদ্ৃষ্টে আমার 
ফেশন হণক্জাম জপ্ফে দেশি একবার || জঙ্ষিলে মরণ আহ না হয় খণ্ডন 
মৃত হেতু চিন্তা করুনা করি কখন ॥ ছায়েছ বুঝিল মনে না মালি :ন 
মান" | হাতেমের নিকট মৃত ভাবে গেল 5111 বাদশ] বলে হাতেম 
বুঝিভ কারণ। একান্ত হাক্মাঙগে ঘাবে অ:ছে তব মল ॥1 এক পত্র লিখি 
আর যখ' দ্বরী আছে । বা! মাহ এই পত্রছিবে তাঁর কাছে।। পত্র 
লিখিল তারে হারেছ গধধাস | হাসা েখিতে যাবে হাতেম ইহার 
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নাম ॥। বারম্বার নিবেধিম্থ না শুনে বারণ । পত্র লিখিত তোশাঁর ইহার 
কারণ।। এই নিবরণ লিখে জানাই হ্থে তোষায় |বলে কয়েকিরাতে যদি 
পার ইহায়।। এই পত্র লিখি দিল হাভেমের করে। দশ বিশ লোক, 
দিল হাতেন গ্রোচরে।। দ্বারে আমি হ।তেমতাঁই উপস্থিত হৈল। 
দ্ারপ|ল হস্তে বাঁদশাই পত্র দিল || পাইনা বাদশার পত্র দৃর্টি করিল। 
হাতে তাই নাম তাঁর পত্রে দেখিল || সমস্ত বিবরণ লেখ। আছে ভায় 
অশেষ বিশেন দ্বারী হ।তেমকে বুঝায় ॥| দ্বার নাহ ছাড়ে দ্ধারী হাঁ- 
স্মমে যাইতে । হাতেনতাইকে দ্বারী লাগিল বুঝ (ইতে || হান্সম বি 
শাল স্থ(ন পরম দুষ্কর । জীবন নাশিভে কেন যাবে গুণাকর || ভয়ানক 
বিপরিত ভীষণ হর্শন। যেই যাঁয় তথায় সেহারাঁঘ জীবন।। জীবন 
থ।কিলে অনেক দেশ দেখিবে | একবার হথান্মাম দেখে প্রাণ হারাইবে | 
ৰভ্বিধ বুঝাইশে কিছু না বুঝিল। পুরবর্বার বাদশাকে স্বারী সংবাদ 
লিখিল।। ন! শুনে হাতেমতাঁই আমার কারণ। একান্ত হাম্মামে যাইতে 
এর মন।। বহুবিধ ভয় দেখাইল হাতেগেরে | কোনমত্রে নাই গুনে 
একাজ্তু অন্তরে ॥। এই দব বিবরণ লিখি করপুটে । পাঠাঁইয়। দিল পঙ্জ 
বাদশার নিকটে ॥ পত্র পাইয়! বাদশ| করিলেন দৃখ্ট । নিতান্ত জানিল 
হাতেমের ছুরাদৃউ ॥ পুনঃ পত্র লিখিল বাদশা যে তখন । রুৰিনু হাতে 
মের যে শিকট মরণ || যে পথে মৃত্যুর সংঘটন যার | দেই পথ অবল- 
স্বনে মন হয় ভার ।। অতএব দিবে ভাবে হাম্মীঘে পাঁঠাইয়]। যা] খাঁকে 
অদৃষ্টে তার ঘ্বটিবে ভগ! গল্প! ॥ তত্রাপি বুঝাইল তারে কিছু না শ্বনিল 
সিংহের দ্বারে হাতে উপস্থিত হৈল ।। [আকাশ হইতে ন্ন্টি দেখিল 
হাতেন। তবু মনে তয় না হইল কোন ক্রম || সিংহের দ্বারে লেখ! 
আছে এই বিবরণ। ফৈজুদ নানেতে বাদশা] ছিল এক জন || সেই 
বাদশা লিখি আছে সিংহের দ্বারে | যেই জন ফাঁবেন এই হাম্ম।ম ভিতরে 
হম্ব!নে যে প্রবেশিলে নাকিরিবে আর । না ফিরিবে না নরিবে এই 
অঙ্গিকার || যদি বর্ধি দেহে প্রাণ থাঁকিবে সঞ্চার । তদবধি হা্মাম হৈতে 
না ফিরিবে আর ॥ উদাানের*ফল ফুল করিবে সেরন। বাহির হৈতে 
নীরীবে থাকিতে জীবন |। উদ্যাঁনে ভ্রমণমতে ফল ফুল আহার । জীবন 
থাকিতে ভার থাহিক নিস্তার || হাতেম জানিয়াযে সবস্ত বিবরণ। 
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কন্যার প্রেহিল্লিক! প্রসিদ্ধ কারণ || কন/1 আগে এই তত্ব সনস্ত কহিষ। 
যে দেখিন্থ যে শুনিচা তুলে নাহি যাঁর || কন্যাজিচ্জাঁসিলে যে কি কহিৰ 
ভাঁহীরে। এ হেতু যেতে হইল উদ্যান ভিতরে ॥ উদ্যানে কি আছে 
ভাহ| নয়নে দেখিব | কন্যার নিকটে গিয়া সমস্ত কহিব || ইহা! ভাঁবি 
জিজ্ঞাসে কি দেখিলে উদ্যাঁনে | না দেখে কি কব আঁমি কন্যা বিদ/যনানে 
এই হেতু যাঁৰ আঁমি উদ্যাঁন ভিতর | যা থাকে অদৃষ্টে ত|হা ঘটিবে তৎ- 
পর || এতেক ভাবিয়। সবে করিয়! বিদায় । হাম্মাম উদ্যান মধ্যে হাঁ- 
তেম যে যাঁয় | প্রবেশিয়া উদ্যানেতে দেখেন তখন। কোথা গেল দ্র 
তার কোথা দে কজন || কোসাঁদা ময়দানে দেখে উদ্যান ভিতর | কিছু 
ছুর গনন করিল তাঁর পর।| উপবেশন তথ,য় করে নিরীক্ষণ! 
উদ্যানের দ্বার সব হইল অদর্শশ || উদ্যানের উপকুঞ্জে রক্ষক 
আছিল । সবে অব্যাহতি হয়ে ভারা কোথা গেল।। উদ।ান মন্যে 
হাতেম ভ্রমিয়া বেড়ায় । অ।সিবারে ইচ্ছ! করে দ্বার নাহি পায়।। মনে 
হাবে সত হৈল হাক্মামের কথা । অদ্বষ্টে ঘাছিল মম ফলিল-ত ঘগ1 11 
সণস্ত দিব ভ্রনয় উদ্যান ভিতর । আসিতে নাহি পারে হাতে গুণাকর 
ধার 'অনিযুঃখ শিয়া করে নিরীক্ষণ | নিকটস্থ হৈলে সব হয় অদর্শন || 
উদ্য:নেতে ভ্রমণ করে হাতেমভাই | কোঁসাদা ময়দান দেখে আর কিছু 
নাই || উদ্যান বহিদ্ধার না পেয়ে কোণ ক্রেম | যাই কেমনে মণেং ভালে 
হাতেম ॥। একি দায় উপায় না দেখি কোনক্রেম । হাম্মান অ।সিয়] 
বুঝি নরিল হাতেম || মরণ স্মরণ করিয়ে ভাবেন ভথা | সত) হইল হাঁ- 
রেছবাঁদশার ক] || আঁসিতেনিষেধ মোরে কৈল বারস্বার | না শুনিয়া এই 
দশা ঘটিল আমার || ইহা ভাবিয়া! হাতেম ভ্রশিয্পা বেডায়। মনুষ্য মূরতি 
এক দেখিবারে পায় ॥ তাহার অভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া। জিদ্ঞাসা 
করে হাতেম বিনয় করিয়াঁ।। তাহার কক্ষ স্থলেছে দর্পণ বেছিল। 
হাতেম হান্তে দর্পণ অর্পণ করিল ।। দর্গণে আপন জঙ্গ করিয় দর্শন 
পুনবনার তাহারে করেন জিজ্ঞাসন || কিব1 নান ধর তব কোথা গিকে- 
ভন । কহ দেখি গুনিব তোমার বিবরণ || "নর লুনার লে ঘন হাম্মানে 
বসতি । হাতেম কয় কোথায় চলেছ সংপ্রতি ॥॥ পর সুর বলে আমি 
ভ্রহিয়ে বেডাই | ধনবান অতীণের দেখা কোথা পাই || হাম্মাদে লু 
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তারে ম্নানাদি করাই | এই উপজীবি মন ভোমাঁকে জানাই ॥| পুরস্কার 
পাই ক্বিছু ভাঁহ| বরাবর | হাঁতেমের নিকটে কহে নরস্ুনীর || হাতেম 
বলে লয়ে চল যাব তথায় । হাম্মামগর্দ আঁপনি আঁছয়ে যথাঁয় || হাই 
তেমতাইকে সঙ্গে লইয়! হাজাম। উপস্থিত কৈল লয়ে ধথাঁয় হাঁম্মাম।। 
উচ্চতর দেবাঁলয় অতি মনোহর । হাতেম জিজ্ঞাঁসে তারে কার এই ঘর || - 
নযনুদার বলে এই হাঁক্মাম আলয়। এই খানে কিছুক্ষণ থাকি মহাশয় ॥ 
নরস্ুন্দর চলে গেল খবরের ভিতর | হাঁতেম রহিল পেই বহিদ্বীরোপর ॥। 
নরস্সন্দর হাঁতেমে ভাঁকিয়া লইল | তদুপরে উপবেশন হাতেম হইল ॥ 
শীবিয়ে পশিতে হাভেম সদাচাঁর। আচশ্বিতে সে ঘরের বদ্ধ হৈল দ্বার 
পুক্বরিণীর তটে গেল ভাঁবিতে২। পুনঃ বদ্ধ হৈল বুঝি না পারি যাইতে 
মরন্সুন্দর হাত্বেমে বলেন তখন । এই পৃদ্ধরিণীতে কর স্নানাদি তর্পন 
হ!তেম কহে অঙ্গে মম বসন ভুষণ। কিন্ধুপে করিব স্নান না জানি কারণ 
নরমুনার দিল এক আনিয়া] বসন।॥ পরিধান করি বস্ত্র রাখিল তখন |) 
পৃফরিণীতে উপবেশন হাতেম হৈল। স্বানাঁদি তর্পণ তাহে করিতে 
লাগিল ।। এমত সময়ে এক দৈবরাঁপী শুনে । ভাবিতে লাগিল তাই 
অ(পণ'র মনে । সমস্ত হাগ্মাম অ।লয় হইল অন্ধকার । দেখিতে হ।)তেস- 
ভাই নাহি পাঁয় আর || ক্ষণেক বিলন্বে পরে প্রকাশ হইল | নরসুন্দরকে 
আর দেখিতে না.পাইল।। কোথা গেল পৃষ্করিণী কোথা গেল হাম্মাম। 
যে যার স্থানে সবে করিল বিশ্রাম ।। কেবল দেবাঁলয় এক সুবর্ণ প্রস্তরে 
দেখিয়! য়ীনক হাতেমের অন্তরে | সেইক্ষণ আচষিতে দেখিতেই। 
জলময় হইল সেই দেবালয়েতে ॥ ক্রমেং জল সবস্বাড়িতে লাগিল। 
হাতেমের নাতিদেশ জলেতে ডুরিল ।| হাঁতেম তাবিল মনে যাই পলাঁ- 
ইয়া। প্রাণত/াগ হবে ফেন জলেতে ভুবিয় || পলাইতে চাহে তাহার 
ঘর নাহি পার । ভয়ানক গুপিয় যে ভ্রমিয়া বেডীয় ।। দেখিতে২ জল 
বক্গেতে উঠিল । ক্ষদেক বাদে হাতেমের মস্তক ডুবিল || হাতেম সাভার 
দিল জলের উপর | শাঁপনার মনে তাই ভাঁবে তৎপর || হাম্মীমে আ- 
লিরা লৌক কিরে নাহি ঘায়।স প্রমাণ হইল বাদশার কথায় || ষেযে 
আসিয়ছিল এ হাম্মাস দেখিতে | মীর] গেছে এইরূপ ডূবিয়] জজেতে 
একারণ হাঁরেছ বাদশা ধারস্ব।র। নিষেধ করিল কথা লা শুনিম্থ তার ॥ 
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জলে সাতীরে হাতেম নাহি পায় স্থল। হাতেম ভাঁবেন মম অদৃষ্টের 
ফল ॥। হেনকালে দৈববাণী দৈবাঁত হইল। আচম্িতে জল সব স্মুখাইয় 
মিলি । ধরণী দেখিয়া তাই আনন্দিত মন। মৃত্যু দেহে যেন পাইল 
'জীবন।| জীবন নিধনে তাঁই জীবন পাঁইল। সঙ্কট হইতে হাঁতেমতাই 
৯ ধাচিল || ভগবাঁনের শরণ করে হাঁতেমতাই । তৌমার কৃপায় যথা তখা 
রক্ষা পাই ॥ তিন দিবস হাতেম রহে সেই খানে । মনোহর ইমারত 
এক দেখে নয়নে || তথায় চলিল হাঁতেম ত্যজি সেস্কান। অভিমুখে 
দেখে এক সুন্দর উদ্যান ॥॥ উদ্ণানে উপবেশন হইয়া তখন । উদ্যানের 
চতুষ্পাঁর্শে করে নিরীক্ষণ ।| এইরূপে হীতেমতাই ভ্রমে তথায় । পুনহ 
আসিবাঁর কাঁলে দ্বার নাহি পায়।॥| উদ্যানে উদ্যানে তাই কিছু দূৰ 
যায়। ফল ফুল চয়ন করি হাতেম খায় ॥ উদ্যানের শোভা কত করে 
নিরীক্ষণ ॥ নানাধিধ ফল ফুল করয়ে তক্ষণ || অন্ন বিনা অনাহাঁর ফল 
ফুলাহার। ক্ষুধায় হইল তার অস্থি চন্ম মার।॥| পুনঃ উপবিষ্ট হয় 
দ্বিতীয় উদ্যানে । মনোহর অট্টালিকা এক দেখে নয়নে || লোক জন 
নাই তথা জিজ্ঞাঁমি কাহারে । দেখে এক তোত পক্ষি বসিয়। পিঞ্রে || 
হাতেমে কহে পক্ষি অতি ক্রোধানলে। কে তুমি মন্ুষু জ।তি কি জন্য 
আইলে |) জীবৎ দশায় এলে সঙ্কট হাম্মামে। পুনঃ প্রত্যাগমন যে 
হবে ন! নিজধামে ॥ এই কথ! শুক পক্ষী হাতেদে কহিল। উপবিষ্ট 
হয়ে তথা হাতেম দেখিল।। সিংহের দ্বারে আছে লেখা এই বিবরণ। 
য'দ্ুর তোতা এই যে নহে সাধারণ || এই তোতাকে যে শরেতে বধিবে 
সেই জন হাম্ম(মে যাইতে পারিবে | নহেতো পাষাণ হয়ে রবে এই 
স্থনে। ভাঁবিত হুইল তাই এই কথা শুনে ।। কতলোক তোতাকে ন! 
পারে কোনক্রেম ।॥ পাঁধ।ণ হয়েছে তাহা দেখিল হাতেম ॥| তয়ানক 
গুলি হাতেম ভাবে মনেতে । আমি যদি নাহি পারি ভৌতাঁকে মারিতে 
এইরূপ প্রস্তর হয়ে এখানে থাকিব | পুনর্র্ধার ফিরে আর যাইতে 
নারিব || পাষাণ হৈলে আমি হাসিবেক লোকে। মণিরম্থামী মার! 
যাবে কন্যার শোকে || মরি মরি আমি ম্‌রি তাছে নাহি দৌষ। মণি 
স্বামী মার যাবে এ বড় আপশোস || আমি যদি হয়ে থাঁকি এস্থানে 


(২০) 
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পাথর | মণিরস্বীমী আর মদ না পাবে খবর || যা থাকে অদৃষ্টে আনি 
তোতাকে দেখিব | হয় মারি নহে সরি প্রস্তর হইব || ইহ$বলি হাতেম 
অভিমুখে ধাঁয়। তক্তোপরে ধনূর্দাণ দেখিবারে পায়।। সেই? 
তীর যে হাঁতেশ লয়ে করে। এক তীর প্রহার করিল তোতাপরে ॥ 
দেখিয়া যাদুর তোতা পলাইয়] ঝায়। বসিল গিয়া তীর সে পীঞ্জীরের - 
গায় ॥। বিফল হইল যদি হাতেগের তীর। ভাবিয়া হাঁতেমতাই হইল 
অস্থির ॥॥ উরু পর্যন্ত হাতেমের হইল প্রস্থর। তুলিতে না পারে পদ 
ইল কাতর || তোতা পুনঃ উড়িয়া! বসিলেন পিগ্তরে | হাতেম পানে 
চ'য় কোপদৃর্টিভরে॥ তোতা পক্ষী বলে পালাও রে ছুষ্ট হাতেম । 
অ:মায় বধিতে পারিবেন] কোনক্রেন || ইহা শনিয়। হাতে ভাবিত 
অন্তর প্রেিপদ হইল তাঁর রৃক্ষ বরাবর || মনে মনে বলে যে হতেম 
পপাঁকর। এখানে থাকিস আমি হইয়! প্রস্তর ॥| বড় খেদ রহিল মনে 
মণন কারণে | অরিবে মণিরস্বামী আমার মরণে || তোতাঁপক্ষি 
ভাতেশেরে করে তত সনা। জারি জুরি ভরি ভুরি সব গেল জানা ॥ 
বিফল হইল তোমার প্রথম শর | চাঁষে দেখ অর্ধনাতি হইল প্রস্তর |) 
পর উপকার হেতু হারাইলে প্রাণ । হাম্মামে আসিয়া হাতেম হইলে 
পাষাণ ||. পর উপকার ধর্ম রিল কোঁথাঁয়। অহল্যার দশা বুঝি 
ঘটিল তোমায় ॥॥ তোতা বাঁক্য হাতেমের দহে কলেবর । পুন; এক তীর 
মারে পর্মীর উপর ॥। পলা ইল পর্ষীবর পিঞ্জর ছাড়িয়া । বিফল হইল 
তীর দেখিল চাহিয়]।| দ্বিতীয় বিফল হৈল হাতেম কাঁতর | অদ্ধনাভি 
হাতেমের হইল প্রস্তর || পাঁবাঁণ হইল দেহ বাঁকি কদেশ। কান্দিয়! 
হাতেমতাই হইল অবশ ॥ তৃতীয় ভীর মারে জপিয়া হরি নাম। 
সে তীরে মরিল তোতা তাজিয়] সংগ্রাম || কোথা গেল ভোঁতা আর 
সোণার পির । কোথা গেল এ সব আঁসবাঁব মনোহর ॥। কোথা গেল 
রঙ্গ ঠাট পরম উদ/ন | কে।থা গেল ন্বর্ণতক্ত সে তীর শরাসন ॥ হ।তেম 
ভাই হয়েছিল প্রস্তর কলেবর ॥॥ যত লোক ছিল অর উদ্যান ভিতর | 
€ন নকলে পাঁইল মন্ুষা কলেবর। হ|তেদতাইকে সকলে জিজ্ঞাসেন 
খবর ॥। একে হাতেম যে সমস্ত কহিল। সবে আসি হীতেমের শরণ 
লইল ॥ সণ্তম প্রেহিল্লিকীর কথা সনাণ্ড হৈল । মণিরস্বীমীর বিবাহ 
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দিতে রাঁকি রহিল || কবি সরকার বলে হরিপদ সার । হরিপদ বিনা 
এই অসার নংসার || 


ভিপদী। 


বাঁদগর্দদ ভম্মামেতে, জয়ী হয়ে হরধিতে,পিমগ় তৈল আনন্দার্ণবে । 
ছুঃখ হৈল অবসান, জড়ায় তাপিত প্রাণ, হাতেমতাই চলিল তবে ॥ 
মনে ভাবে আপনার, কিছু চিত্ত নাই আর, ছুঃখ দ্র কৈল ভগবান । 
পথ নাহি পায় তাই কোথা যেতে কোথা যাই, দিগ্বিদিগ নাহি হয় 
জ্ঞান।। ভাবি মনে নারাঁয়ণেঃ চলে সিংহদ্বার পানে, উপস্থিত দ্ধারপাল 
ঠাই ।। গুর্ধোক্ত হ্বার পালে, কহে সকল কুশলে, যে হ।ম্মমম হৈল লয়ী 
একে একে সব কথা, কহিল সকল তথা, দ্বারপাল স্মন্ত শুনিল।॥ 
সে সব কথ শুনিয়া, দ্বারী বিশ্বয় মানিয়া, হাঁতেমেরে ধন্থাাদ, দিল 18 
তথা হৈতেচলে ভাই» বিলম্ব করেন নাই, চলে যথা হারেন্ছ কূতান। 
হাতৈমের পায়ে দেখা, হারেছ বলেন সখা, কহ শুনি ভৌমান্, কলা'গ 8 
হাতেম কহেন তাকে, বিবরণ একে একে, যে রূপে হান্মাম স্. জিনিনল। 
যে কূপেতে ছল করি, নরন্ন্দর সহ হেরি, একে একে সমস্ত কহিল।॥ 
শুনিয়! হারেছ সাহাঃ অবগত হৈ ভাহা, প্রশংসা! করিল কছতর । 
খন্ঠ খচ্ঠ তুমি খঙ্ঠ, তোমার মাহাজ্্য গণা, এই কীর্তি রহিল তোসার ॥ 
অসাধ্য সাধন সাঁধি» প্রকাশিলে গুগনিধি, বিশাল যাছু করি সংহাক্ষ ৪ 
তুমি বিন! কেব! আর, গাঁরে অবনী মাঝার, করিতে লে।কেত উপ্টক্র 8 
খাদ্য ভোজ্য দ্রব্য যত, আনিয়। ষে নানাঙ্গতঃ হাঁভেমেকে করায় লেৰন)। 
কয়েদি য়িক ছিল, সকলে বসন দিল, মখোচিত বসন তুষণ | 
হারেছ বাদশ] আগেঃ হাতেষ বিদায় মাগে, একপে আসি কর বিদায় ॥ 
বহু দিন হৈল আমি, না হেরি মণিরস্ব।মী,1ক রূপেতে আছয়ে তথায় 
আমার বিলম্ব দেখি, হয়ে আছি মোৌনে মুখি, মননেবে কন্য! মিলা ইৰ 
মণিরস্বামী বিভা দিয়ে, যাইব যে নিক্ঞালুয়ে, মাতা পিতা দর্শন করিব 
ইহা শুনিয়া! বাঁদশ!, সাধু স্ধ প্রিয়ভাষা, কহেন হাতেমেরে তখন । 
নিজ লেকে আদেশিল, হাঁতেমের সঙ্গে দিল) কত শত সহ দ্বৃতগণ ॥ 
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হাঁতেমতাঁইর ঘরে, বাঁদশ। বিদাঁয় করে, হয় হস্তি দিল বহতর। 
মণি ছুণি হিরাহীর, দিল পরেশ প্রস্তর হয় যাহা অল্লেতে বিস্তার ॥ 
চলে জোক বন্ধতর» চলে হরিষ অন্তর» স্থানে স্থানে রহে কত স্থাপে 
বথ] হয় অবসান, তথায় করে বিশ্রীম, উপকুগ্ত করিয়া নির্জনে ॥, 
কতেক দিনের পরে, সাঁহাঁবাঁদ সহরে» পথ মধ্যে ছিল যে প্রহরী। 
আসি সেই দ্বৃতগণ, কহে সব বিবরণ, হাতেম আইল তৎপরি || কন্যা 
দুতে আজ্ঞ! করে, শীত্ব আন হাতেমেরে, শুনিব সকল বিবরণ। সপুম 
প্রেহিল্লিক! আর, শুনি যে অর্থ তাঁর, হাম্মামের যতেক কারণ ॥| ইহা 
শুনি দুতগণ» হাঁতেমে লয়ে তখন, উপস্থিত সিংহের দ্বারেতে। অগ্রে 
দুতগণ যাঁয়, হোসেনবাকে জানায়, আইল হাঁভেম তৰাগ্রেতে ॥ ভাই 
সঙ্গে লোঁক ছিল, স্থানে বাঁস। দিল, কাভাঁনের প্রধান সবাঁয়। পরে যে 
দু আনিয়া, হাঁতেমে গেল লইয়া» হোসেন বান্থ আছে ঘরথায়।। কনা! 
উপবকুঞ্জ ছিল, হাঁতেমেরে বসাইল, ভাহাঁর অনতিছুরোপর। হান্ম(মের 
নিবরণ, করে কন্যা জিজ্ঞাসন॥। কি দেখিলে, হাঁম্মাম ভিতর | যে রূপে 
হাম্মীমে গেল» একে২ যে কহিল, যে রূপে যথাঁয় কষ্ট পেলে । যে রূপে 
হারেছ পুরে, হাতেম প্রবেশ করে, একে কহেন বিরলে ॥ যে রূপে 
হাম্মামে যাঁয়, যখোচিত ক পাঁয়, যে কপে হাম্মাম জলময়। যেই রূপে 
সেই জলে, হাতেম সাঁতারে চলে, যে রূপে পাইল কুলাশ্রয়।| যে 
রূপেভে তিন ভীরে, বধিল সেই তোতাঁরে» যেইরূপে হাতেম পাঁষাণ। 
একেই সব কথ, কহিল কন্যার তথা, কন্যা যে হইল প্রবিধাঁন | কটিতে 
আল্মাছ ছিল, কন্যা অগ্রে দেখীইল, দেখে কনা! হইল প্রত্যয়। বানু যে 
তাঁহার পরে, হ।তেমে প্রশংসা করে, ধন্য তুমি সাধু মহাশয় || ভব তুল; 
না গেখি কারে, এই ভব সংসারে, মমুষ্যেতে কে আঁছে এমন। এ রূপে 
প্রশংস! করি, হৌসেনবাঁু সুন্দরি, হাতেম হেতু কৈল যতন 


পয়ার। 


হাতেম নমস্ত কথ কহিল তখন। সপ্তম প্রেহিল্লিকা তব টহল 
পুরণ | প্রসিদ্ধ করহ কন্যা তব অঙ্গিকার | সয়ম্বর উদযোগ কর এই 
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বার।। ইহা শুনি হোসেনবাহ্থ তাঁবে মনেং। মন্তুধা এমন আছে 
জাঁনিব কেমনে ॥॥ বিশাল এই মম সপ্তম প্রেহিল্লিকে । প্রসিদ্ধ হাতেম 
ধ একেং || না! জেদে করে ছিলাম নিদারণ পণ। ভাবিতে 
চত ছিল প্রতিজ্ঞা যখণ || প্রতিজ্ঞা কারণ আঁমি হয়ে পরী জাতি । 
করিতে হৈল আমায় মনুষাকে পতি ॥ এই কথা মনে২ তাঁবেন তখন। 
হাতেম কহেন কর প্রতিজ্ঞা পৃধণ ॥| বহু কষ্টে কৈন্নু মম পূর্ণ অঙ্গিকার | 
তুমি প্রসিদ্ধ কর বাক্য আপনার ॥॥ অঙ্গিকাঁর ভঙ্গ কার্য্য মহা! তয়া- 
নক। দেহ অন্তে 'পরলোকে ভূঞ্জিবে নরক || বান্থ বলে আমার 
পিতার পরলোক । অদ্য হৈতে হৈলে ভূমি আমার জনক।। কত বড 
কার্ধ্য যাহা করহ সাধন । কুল শীল তবহস্তে কৈল্থু সমর্পণ।॥ ইহ! 
বলি কনা উপকুষ্গ পরিহরি । বাহিরে আইল পিতা সম্বোধন করি || 
হাঁতেমে জনক ভাঁবে আসিয়! বাহিরে । বিবাঁহের উদযোঁগ আজ্ঞ! 
করিল তাহাঁরে || মণিরস্বামীকে ষে হাঁতেম জানাইল। বিবাহের 
উদযোগ সমস্ত করিল )। বর সাঁজ সাঁজাইল যথ] বিধি নী । বিবাহ 
হৈল মণির বানর সহিত ।। হাতেম লেখে পত্র হারেছ বাঁদশাঁয়। 
আলমাছ পাঠাইল হর্ধ হয়ে তায়।। বিবাহের বিবরণ সমস্ত লিখিল 
কত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে বিদায় করিল।। হারেছের লোক সব স্বদেশে 
চলিল। হাঁরেছ সদাঁগরকে সমস্ত কহিল।॥। হাতেম মণিরস্বাণীকে 
কহেন তখন। নিজ অধিকাঁর কর রিতমত যেমন || বিবাহের নহ- 
বোঁধ বাজে স্থানে২। বাসস্থল বাঁসিগণে আনন্দিত মনে || কাঙ্গাল 
অতিতে কত করে বিতরণ। খাঁদয দ্রব্য নান! মতে করে আয়োজন ।। 
নৃতা গীত হয় কত না যাঁয় বর্ণন। স্থাঁনে২ বাজে বাদ) নাচে পরীগণ |) 
এইরূপে বিবাহ কার্ধয হইল সাঁধন। কিছুদিন পরে স্বাদী কহিছে 
তখন ॥ শ্বশুর আলয়ে থাঁকা নহে স্থুশোভন। এই হেতু নিজালয়ে 
করিব গমন।) পরেতে মণিরস্থামী জাবে নিজালয়। এক্ষণে শুন 
হাতেমতাইয়ের বিদাঁয় ॥ 
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মণিরন্থামীর আগে, হাতেম বিদায় মাঁগেঃ যাইতে অ।পন নিজ।- 
লয়। তোমার কারণে আশি, দেশ দেশান্তরে জমি, করাইন্ত্ব তব পরি- 
নয় || বিৰাী ছিলে ঘে জন্যা, মিলাইন্্ সেই কন)» মানস পূর্ণ হৈল 
তোষার । এক্ষণে বিদাঁয় আমি, গুন হে মণিরদ্ষামী» যথা! শক্তি কৈন্থ 
উপকার || যাঁইব হে নিজাঁলয়, বিলম্ব উচিত নয়, হেরি শিল্পা] জনক 
জননী। মম হেতু চিন্তান্তর» আঁছে পিতা বহুতর» কাতর যে দিবস 
রজনী || তোরা আনন্দে রহ+ আমাকে বিদায় দেহ» যাই আমি দেশে, 
আপনার । পুর্ণ হৈল অঙ্গিকার, দেশে যাই আপনার,» তুমি থাঁক গৃহেভে 
তোমার ॥॥ পতিত তোমার দায়, অতিত হইয়ে তায়, দ্বাদশ বৎসর 
ভ্রমিলাম | নাহি জানি পিতা মাতা» কিরূপে আছেন তথ!, হেরি গিয়া 
নিজ গ্রামধাঁম ॥॥ হোসেনবান্থ যে বলে, তুমি যে কার্ধয করিলে, কি 
দিব তুলনা আমি তার । তব গুণাগুণ যত, একাননে কব কত, তত 
শ্খিহলে কব ভার।। পিতা! সম হও তুমি, অধিক কি কব আমি, 
মিলাইলে মম ছুই জনে । যদি না আসিতে তুমি মরিত মণিরস্মামী+ 
বিফল হইত তোমা বিনে ।। এতেক দিনের পরে? তুমি ঘদি জাবে 
ঘরে, বারণ করিতে নাকি তাতে । লোক জন সঙ্গে লহ, স্বদেশে 
আনন্দে যাহ দেখ। কর জনক সঙ্গেতে || হাতেম কহেন, কন্যা, সঙ্গের 
সঙ্গি কি জন্যা,সঙ্ে আছে ভগবানের নাম । পিত1 মাতার চরণ,মনেতে 
করি ম্মরণ» নিষ্ষপ্টকে দেখিব স্বধাম || কহেন মণিরত্বামী, খরজম 
ছাঁড়িয়ে আমি, এসেছি ৰাঁদশীই ছাভিয়।। তোমীর মিলন তরে» 
কিছু ন! কহিয়] কাঁরে, বন্ধ জাছি তোমার লাগিয়া] ॥॥ অদৃষ্টেতে যাহা 
ছিল, ভগবান মিলাঁইল, তোমার কহিব কি গুণে । এক কথা কহি 
আমি, মনযোগ কর তুমিঃ অভিযোগ না করহ মনে ।। আমি পিতার 
এপুত্র, আর নাই পুত্র পৌত্র, পিতা দিলে আমায় বাঁদশাই। পিতা 
মাতার বৈভব», আমি যে সকলে সব, আম বিনে আঁর কেহ নাই ।) 
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তব জণক জননী, অবর্ভমাঁন হে জানি, কেবল মাত্র অর্থ কিছু আছে। 
বন্ধু বান্ধব যে নাই, অযোগ্য যে এই ঠাই, চল মম পিতা মাতা কাছে 
রঃ কহে কি কহিব,ধথ| যাঁবে তথ যাঁৰ,আছি আমি তব আজ্ঞাকারি 
এতেক বলিয়! কন্যা, চ্বাঁমী সহ যাবার জনো, দাঁষে আদেশিল নিতে 
ধন। খধনার্থ যতেক ছিল, হোসেনবা্থ সব দিল, স্বামী সহ করিল 
গমন।| অবশিষ্ট রহে বাহ, কিস্কারে সঁপিল তাঁহা, ধন জন বাটী ইমা- 
রত। এতেক বলি সবায়, বিদাঁয় হইয়] যায়, পুরাইতে নিজ মনোরথ ॥ 
আদি হাতেম নিকটে, কহে বাঁস্থ করপুটে, শুন তাই সাঁধু সদাঁচার। 
যে কর্ম করিলে তুমি, অধিক কি কৰ আমি, প্রাণ দিয়ে কৈলে উপকার 
ধেঁচে রব যত দিন» উদ্ধারিতে তৰ খণ» নারি থাঁকিতে এ জীবন । 
কহেন মণিরম্যাঁমী, তোমার কি্কর আমি, যদবধি জীবন ধারণ।। 
আমাকে বিদায় দেহ, আঁপনি স্বদেশে যাহ, আর না| পাঁইব দরশন। 
যে দেখা এই যে দেখা,শুন হে প্রাণের সখা, আঁর দেখা হবেনা কখন ॥ 
এতেক বলিয়া] ভাবে» মণির বিদায় করে» হাতেম স্বদেশেতে চলিল। 
দেশে যায় অশ্বোপরে, উড়িয়। পবন তরে, স্বদেশে উপস্থিত হইল।। 
এখানে মণিরস্বীধী» হইলেন পথ গাঁমী, ধন জন সঙ্ষেতে লইয়া । 
কনা করি সহগ(মী, চলেন মণিরন্থামী, নিজ দেশে পৌছাইল গিয়া ।। 
গ্রাগ ধাম বাসী লোকে, মণিরস্বীমীকে দেখে, দেশে আইলেন মণিব্র 
স্বামী । বাঁদশাঁকে সম্বাদ দিল» যে রূপে বাঁদশ] ছিল, ধাঁবনাঁন হৈল 
অগ্রগাদী || হাঁতেম পিতার পায়, প্রণাম করিয়] তায়, পদরজ করিল 
ধরণ । পুত্রকে লইয়া কোলে, মহীনন্দ কুতুহলে, পিতা পুজে উভয়ে 
দর্শন | পরে অস্তঃপুরে চলে» জননীর পদতলে» মণিবস্বাদী করিল 
প্রনম। যথা যোগ্য সমাঁদর,করিলেন:পরস্পর,বিশাম কুরে করিল বি- 
আরাম || পরে কতেক্ক দিবসে, আসিয়। আপন দেশে, হাতেম উপস্থিত 
ভুইল। আলির! আপন দেশে, সকলেরে জিচ্ঞাসে, মম পিতা আছেন 
তো ভাল || হাতেম আইল দেশে, বাঁদশ।কে সে আদেশে, যতেক 
ভুহগণ শুনে । বাঁদশা আমি অগ্রসারে»*লইলেন হাঁতেমেরে, হাঁতেন 
অসি প্রণামে চরণে ॥। পিতা পুভ্রে দরশন, দর্শন|র্থে দরশন, পিতা 
পুশ্রউভয়ের হৈল। বাঁদশ! যে কুতুহলেঃ হাতেমকে লয়ে কোলে, 
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অন্তঃপুরেতে চলিল ॥॥ জননীর পদরজে, লইয়| শির সরজে, প্রথা; 
করিলেন হাতেম । জননী পাইয়া পুত্র, আনন্দ সাগ্ররে সেতু, পাইলেন 
যেন অন্থুক্রম || কন) জরিপোঁস যথা» তাই উপস্থিত তথ!» গ্রমন কাঁধ 
ভার্ধ্যালয় । কান্তাকান্ত ছুইজন» উভয়ের দরশন, মিলন হইল দেহ 
কাঁয়।॥ সহরে লোক যাঁরা, হাঁতেমে দেখিতে তাঁর], আইলেন বাঁদশা 
আলয়। বাঁদশ] হাঁতেমে বলে» এত দিন কোথ! ছিলে, কহ শুনি বিশেষ 
সমুদয় || হাঁতেম কহে তখন, সমস্ত যে বিবরণ» ,যে কাঁরণ ভ্রমণ হইল 
বিলগ্ব হৈল যে কারণ, সে সকল বিবরণ» একেই সমস্ত কহিল || পিতা 
পুল্রের মিলন» মম ছ্ুঃখ বিমোচন, বাদশ! পুত্র পাঁয়ে করে কোলে । 
হাতেদভাই পুস্তক» সমাগু হৈল ইস্তক, সরকার 'ঈশ্বরচত্্র বলে ।। 


হাতেমতা ই পৃস্তক সমগু | 





জীধুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ বিক্রেত। 


আকালিচরণ দাস দ্বার! জুধানিবি যঙ্ধ্কে সুজিত । 








অথগণেশ বন্দনা ৪৪৪ 5৪৬ ৪৪৪ ণ্ 
থক্যভি প্রকরণ ** পু র্‌ [২ 
িথ হাতেমের জন্ম বিবরণ  *** ৭৯ 5১5 ৪ 


অথ বাদশার সহ রাণীর কথোপকথন *** ৯৯ ৯৯১ ৮ 
অথ হাতেমের বালা ক্রীড়া 5৪৪ ৪ ৮৪৪ &ঁ 
অথএহলনবাঁনুর বিবরণ ** ৬ ৮১৯ ১১৪১৯ 
অথ হোঁসেনবাজুর সহিত মণিরন্বীমীর পরিচয় নি ২৯ 
অথ তল্ল.ক বাঁদশাঁর নিকটে হাতেমের বিদায় প্রর্থন|)]. **৮ ৪8 


অথ হাতেমের দস্তাহাবেদায় প্রবেশ ০৪০ ৬৪৮ ৪৯ 

অথ হোঁসেনবাঁন্থর প্রথম প্রেহিল্লিকাঁর প্রসিদ্ধ করি বাস্থর নিকটে 
হাঁতেমের প্রভ্যাগমন ৪ ০১৮ ৫১৪ ৫৩ 

অথ হোসেনবান্থর দ্বিতীয় গ্রেহিশ্লিকা * নন 5 ৫৬ 


অথ হাঁতেমের এক কৃষ্ণবর্ণ রমণীর প্রতি হার অঙ্গুরি প্রদান *** ৮৯ 
ভথ বিছু সদাগরের নিকট হাঁতেমের বিদায় প্রার্থনা" ৯৬ 
অথ পরীর পুরে হাতেমের গমন ন টি ক ৯৮ 
অথ তৃতীয় গ্রেহিলিক! ৮৯০ ক ৮৪ ১২১ 
অথ চতুর্থ প্রেহিলিকা *** ৯ ৪ ৯৫৩ 


ভাখ পঞ্চম প্রেহিলিকা ৯৮ রি ০৪০ ১৭৪ 
অথ যষ্ঠ প্রেহিল্লিক] ৪ 2৮ 2 ১৮৮ 
অথ সপ্তম প্রেহিলিকা ৯ ৬৪ রি ২১১ 
অথ হাতেমের স্বদেশে গমন ০১৪ যে ৯১ হজ 


সুচপত্র সমাপ্ত )। 


বাঙ্গাল 


হাতেমতাই। 





জীযুক্ত বাবু মহেশচন্ত্র ঘোষের. 
অস্্ত্যন্দাঁরে 


প্ীঈ্রচন্্র সরকার কর্তৃক পয়ারাদি ছন্দে 
বিরচিত। ৃ 


ড্টি3২ ০ 


ইন্দ্রনারায়ণ ঘৌষের 
মন্ত্রাধ্ক্ষ শ্ীণশিভূষণ ঘোষ | 





কলিকাতা । 


চিৎপুররোড বট্তলা ৩১৭ নহ ভবনে সুধানিধি যে 
শ্রীকালীচরণ দাস ছারা মুদ্রিত। 


ভি 


মন ১২৮৫ নাল। 
সুল্য ১৯ টাকা মাত), 


